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4 ভূমিকা 
রাধারুষ্চণ মুদীলিয়র ও কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট স্বাধীন ভারতের 
ক্ষার ইতিহাসে তিনটি মূল্যবান দলিল | স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের ভারতীয় 
শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রাক-্থাধীনতা পর্বের শিক্ষার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্যকে 
জানতে হলে এই তিনটি কমিশনের রিপোর্ট প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবশ্য 
Paths) এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে স্বাধীনতা, লাভের পর দীর্ঘ 
ইশ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজও আমর! প্রধানত সেই বিদেশী-শীসক 
প্ৰবৰ্তিত কেরানী-গড়ার শিক্ষার জের টেনে চলেছি | ইতন্তত-বিক্ষি্তভাবে 
x শিক্ষার জগতে কিছু কিছু কাঠামোগত সংস্কার সাধিত হলেও, শিক্ষার গুণগত 
© পরিবর্তন কিছু হয়নি বরং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার বহুমুখীকরণে 
নামে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় কর! হয়েছে তাঁকে নিছক অপব্যয় বললেও 
বোধহয় অতুক্তি করা হবে alt সর্বোচ্চ শর থেকে সর্বনিয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্র 
শিক্ষার মান যেরূপ দ্রুতগতিতে নিয়গামী হচ্ছে তাতে একথা ভেবে দেখবার 
সময় এসেছে সবকিছু exits চলতে খাঁকলে শেষ পৰ্যন্ত আঁমর। অস্তঃসারশৃন্ত তাঁর 
শেষপ্রান্তে গিয়ে গৌছাব কিনা অথবা তাঁর আগেই শিক্ষার জগতে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন কিছু ঘটবে? বলা হয়ে থাকে শিক্ষাই জাঁতির মেরুদণ্ডস্বরপ | 
এ Fal যেমন AT তেমনি এটাও মনে রাখতে হবে অন্তঃসারশূন্ত শিক্ষা তিল 
তিল করে ক্ষয়রোগের জীবাণুর মৃত জাতির মেরুদগুকে ঝাঁজর! ক'রে ফেলে । 
চন্দ্রলোকে WEA পদার্পন ঘটার পর আমাদে 
কথা ভেবে দেখার সময় এসেছে বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিক দিয়ে পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলি আজ কি মারাত্মক দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে | প্রথম শিল্প-বিপ্নবের 
পর বিগত দুশে| বছর ধরে পশ্চিমে অব্যাহত গতিতে যে শিল্লোর্নতি ঘটে 
1জও আমরা তাঁর অনেক পিছনে পড়ে রয়েছি । আমাদের দেশে 
কি কৃষি, কি শিল্প কোনক্ষেত্রেই বিপ্নবাত্মক পরিবর্তন আজও গুরু হয়নি | 


অথচ ইতিমধে 
প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে! এই দ্বিতীয় শিল্প-বিগবের গ্রকুতি পূর্বেকার 
শিল্প-বিপ্ীবের চেয়ে সম্পূর্ণ weal এ শিল্প-বিপ্লব হল anton যান্ত্রিক 


(au omati n) এবং যন্ত্রগন্নবিদ্যার cybernetics )। পৃথিবীর বিভিন্ন 


[iv] 
দেশে আঙ্গ যে বিজ্ঞানের অভূতপূৰ্ব উন্নতি ঘটছে তার পিছনে কি গুটিকতক 
বৈজ্ঞানিকের বিচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টাই কেবল কাজ করছে? আমরা লক্ষ্য করেছি চন্দ্র 
অভিযানের পিছনে রয়েছে হিউস্টনের কয়েক সহজ বৈজ্ঞানিক ছাড়াও লক্ষ 
লক্ষ হৃদক্ষ কারিগরের অক্লান্ত ও একাস্তিক কর্মপ্রচেষ্টা। এই সব লক্ষ লক্ষ সুক্ষ 
কারিগর প্রশিক্ষণ লাভ করেছে সেখানকার উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা 
ব্যবস্থার লক্ষ্য কেবল পরীক্ষা পাশ করানো নয়। অপরপক্ষে আমাদের দেশের 
শিক্ষ। ব্যবস্থায় দেশের বিপুল জনসংখ্যার সামান্ত অংশ যে শিক্ষা লাভের সুযোগ 
পাচ্ছে সে শিক্ষা প্রধাণত গ্স্থকেন্দ্রিক, বহির্জগতের কর্মপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন 
এবং শিশুর অস্তনিহিত সম্ভাবনার উন্মেষসাধনে অক্ষম। অথচ আমাদের 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে শিশু তার ব্যক্তিগত সম্ভাবনার 
পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর ইযোগ পায় এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন-কর্ম- 
স্থচীতে সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর জন্তই আজ আমাদের 
দেশে একটি বলিষ্ঠ জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহ? করার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিয়েছে। এ ব্যাপারে কোঠারি কমিশন যে বক্তব্য রেখেছেন তাঁর উপযোগিতা 
কতখানি তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। 

বর্তমানে ছ ব্র-উচ্ছৃ্খলতা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই বিশেষ মাথাব্যথার 
কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । আজ মমাজ-দেহে যখন নানাবিধ মারাত্মক ব্যাধির 
লক্ষণ AE তখন অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক একটি ব্যাধির উপর অহেতুক 
গুরুত্ব আরোপ করে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে তা দূর করার উপায় উদ্ভাবতর চেষ্টা 
করে বিশেষ লাভ নেই। জীবনের পুরাতন যূলাবোধগুলি আজ ক্রমশঃ অস্তহিত 
হচ্ছে, তার স্থান পুরণের জন্য নতুন সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলবার কোন 


নৈতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হুবে। কেবল 
শিক্ষার আধুনিকীকরণের দার! এ সমস্তার সমাধান ঘটবে না) শিক্ষার 
আধুনিকীকরণের ফলে যে দেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অভূতপূর্ব অগ্রগতি 
ঘটেছে, থে দেশের মানুষ চন্দরপুষ্ঠ স্পর্শ করেছে, নেই দেশের যুব-সম্পরদায়ের 


é iG 
কট বিরাট অংশ. জীবনের প্রকৃত মূল্যবোধের ATE আজ দিশাহারা ! 
কাজেই শিক্ষার আধুনিকরণের মগ সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
মূল্যবোধ সৃষ্টি করার উপরৎ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। জাতীয় 
শিক্ষার ভিত্তিকে স্থদৃঢ় করতে হলে কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ 
করলে চলবে না। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থার অস্তনিছিত 
qa পরিচালক শক্তি এবং ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও অন্তান্ত বিষয় 
mats জ্ঞানের দ্বার। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে যেমন FAAS করতে হবে, 
: তেমনি শিক্ষার মাধামে ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতাঁকে বজায় 
রাখতে হবে। শিক্ষার এইসব বিভিগ্ন,দিক সম্পর্কে রাধারুষ্ণন, মুদ্বালিয়র ও 
| কোঁঠারি কমিশনের সুচিন্তিত অভিমতগুলি আমাদের বিচার বিশ্লেষণ ক'রে 
১2 দেখতে হবে। এই প্রসঙ্গে এ কথা? মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার উন্নয়নের 
জন্য আলোচ্য কমিশন তিনটির স্ুপারিশগুলি সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত ও অপরিবর্ভনীয় 
নয়। কমিশনগুলি সে দাবীও অবশ্য করেন নি। কাজেই বাস্তব অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশগুলির কার্ধকাঁরিতা৷ আমাদের যাচাই 
করে দেখতে হবে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্ৰয়োজনবোধে সেগুলির 
পরিবর্তন সাধন করতে হবে। পরিবন্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সন্গে 
খাপ খাইয়ে নেবার মত নমনীয়ত যাতে শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে | ; 

এই গ্রন্থে রাঁধারুষ্চনঃ মুদালিয়র ও কোঠারি কমিশনের AIRS 
রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা সন্নিবেশিত, হয়েছে | ট্রেনিং 
কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা 
কর! হয়েছে | বিশেষত বি. টি. পরীক্ষার প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ TE সংক্রান্ত 
বিভিন্ন প্রশ্নে এই গ্রন্থটি উপরোক্ত শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সহায়ত! করবে 
এ আশ! রাখি । এ কথা বলা! বাহুল্য আলোচ্য কমিশনগুলির মূল রিপোর্টের 
আকর্ষন এ জাতীয় গ্রন্থের ছারা agg হবার নয় এবং মুল রিপোর্টের বিভিন্ন 
বিষয় সম্পর্কে যারা আরও বিশদভাবে জানতে চান তাদের অবশ্যই সেগুলি 
পাঠ করতে হবে। 
5 এই গ্রন্থের পরিকল্পন| ও বিভিন পরিভাষা চয়ন করার ব্যাপারে wiafas 
মহাবিদ্যালয়ের বি. টি, বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর সম্ভোষ কুমার ঘোষ আমাকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া সহকৰ্মী অধ্যাপক গৌরদীম হালদার? 


BE 


NENT NEE 


[ vi ] 
অধ্যাপক স্থখেন্দু রায় এবং আমার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ প্রত্যক্ষ ও; 
পরোক্ষভাবে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। “শিক্ষা প্রকাশনীর 
শ্রী অজিত কুমার ভট্টাচার্য মহাশয় এই aad প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে 
আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন | ইতি--২র] অক্টোবর, ১৯৬৯। 


তাঅলিপ্ত মহাবিদ্যালয় 


বি. টি. বিভাগ Facts ee 


BIG 
অধ্যায় 
১। রাধারুষ্ণ কমিশন 
২। মুদ্রালিয়র কমিশন 
৩। কোঠারি কমিশন 
৪1 পরিশিষ্ট ঃ_ 
(ক) জাতীয় শিক্ষানীতি 
(খ) কমিশন সম্বন্ধীয় রেখচিত্র (Table) 
(গ) প্রশ্নপত্র 


১৫৭--১৬৪ 
১৬৫--১৬৯ 


১৭৪-১৭১ 


a ie 


এ 


বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন 
বা 
রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্ট 


(ডিসেম্বর ১৯৪৮ আগষ্ট ১৯৪৯) 
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ভূমিকা 


ভারত সরকার ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিগ্যালয়ের শিক্ষা! সম্পর্কে 
ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধান এবং তাঁর উন্নতিবিধানের জন্য বিশ্বরিষ্ঠালয়, শিক্ষা 
কমিশন গঠন করেন। কমিশনকে ভারতের বিশ্ববিষ্ঠানয়গুলিতে প্রদত্ত 
শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের: দিকে 
লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের উপায় সম্পর্কে পথনির্দেশ করতে 
বলা হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ সৰ্বপল্লী রাধাকুষ্ণ। তীর 
নাম অনুদারে এই কমিশন রাঁধারুষ্ণণ কমিশন নামেও স্থপরিচিত । ভারতবর্ষ 
ও বিদ্েশের.১৪ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদূকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। 

কমিশনকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নিম্নলিখিত দিকগুলি সম্পর্কে সুপারিশ 
করতে বলা হয়ঃ 

১। ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় Pre গবেষণার উদ্দেশ্য 

২। ভারতবর্ষের বিশ্ববি্ঠালয়গুলির সংবিধান, পরিচালনা, কার্যাবলী ও 
এখতিয়ার এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সহিত সম্পর্ক | 

৩। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থ-সংস্থান ( finance ) | 

৪। বিশববিষ্ঠালয় এবং তাঁর অধীনস্থ কনেজগুলির শিক্ষা! ও পরীক্ষার 
সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা | 

৫। মানবতামূলক বিষয় ( Humanities ).ও বিজ্ঞান এবং Rr 
বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষ। করে বিশ্ববিস্তালয়ের 
পাঠ্যহ্থচী প্রণয়ন এবং তার স্থিতিকাল নির্ধারণ | 


২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


৬। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ভত্তির মান নি্ধীরণ এবং এ 
সম্পর্কে একটি স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিক1 পরীক্ষার বাঞ্চনীয়তা | 

৭। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম | ; 

৮) ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন ও ললিতকলা 
( fine arts ) সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষার Raya | 

a, আঞ্চলিক. ও অন্যান্য ভিত্তিতে অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রয়োজনীয়তা | 

১০। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্ত শাখায় উচ্চতর গবেষণার WIE! এবং 
পরিশ্রম ও সঙ্গতির অপচয় দূর করার FP স্ুসংগঠিতভাবে উচ্চতর গবেষণা 
কেন্দ্র স্থাপন | - 

১১ । বিশ্ববিদ্যালয়ে ধৰ্মীয় শিক্ষাদান | 

১২। বেনীরস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুশলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিলী 
বিশ্ববিস্তালয় এবং অন্যান্ত সর্বভারতীয় বিশ্ববি্ঠালয়গুলির বিশেষ বিশেষ AAT! | 

১৩। শিক্ষকদের যোগ্যতা, চাকুরীর সর্ত, বেতন, সুযোগ স্থবিধা ও 
কার্ধাবলী ) শিক্ষকদের মৌলিক গবেষণায় উৎদাহদান | 

১৪। ছাত্রশৃঙ্খলা, ছাত্রাবাস, টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা ও শিক্ষাসংকরান্ 
অন্তান্য বিষয় 

কমিশন ভারতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পরিদর্শন করে সর্বত্রই 
জাতীর মঙ্গলের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান উচ্চশিক্ষার 
অসম্পুর্ণতা সম্পর্কে মচেতনতা লক্ষ্য করেন। কমিশন আরও লক্ষ্য করেন 
যে বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাফল্য লাভ করলেও 
সাধারণভাবে বিশ্ববিগ্ঠালয় শিক্ষা ও পরীক্ষার মানের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে 
এবং বিশ্ববিদ্ঠালয় পরিচালনা ও কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে ক্রমবর্দমীন 
অসন্তোষ দেখ। দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল ভবিষ্যতের স্ৰষ্টা, কাজেই 
তারা পুরানো, আদর্শ অনুসরণ করে চলতে পারে না | বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি 
জাতীয় জীবনে তার সার্থক ভূমিকা পালন করতে হয় তাহলে সমাজের 
জটিলতাবৃদ্ধি ও তার কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন । 


টির ETT 


y —- 


রাঁধারুষ্ণণ কমিশন © 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য 


( The Aims of University Education ) 


হ্বাধীনতালাভের পর উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলির দায়িত্ব ও কর্তব্যও সেই পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে। 


রাজনীতি. শাসনকাৰ্য পরিচালনা, বিভিন্ন বৃত্তি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
 নেতৃত্বদানের উপযুক্ত ব্যক্তিদের গড়ে তোলার দায়িত্ব afte হয়েছে বিশ্বল 


বিষ্ভালয়গুলির উপর ৷ সাহিত্যধৰ্মী, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক 
উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিশ্ববিদ্যালয়কে মেটাতে 
ie care হাসি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী এবং 
এখাঁনকার জনগণের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা ও কৰ্মশক্তি 
রয়েছে | বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনভাবে শিক্ষা, ও জ্ঞানচর্চ্চার ব্যবস্থা করতে হবে 
যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মনুত্তশক্তির প্রকৃত সদ্যবহার হতে পারে। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি হল সভ্যতার প্রকৃত মাধ্যম | বর্তমান যুগের সংশয়কে 
কাটিয়ে উঠতে হলে ভারতবর্ধকে তাঁর বিদ্বান ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক, কবি, শিল্পী, 
ও আবিষর্তাদের উপর নির্ভর করতে হবে। সত্যতার 
আঁলোকবাহী এইসব বুদ্ধিজীবীদের গড়ে তোলার দায়িত্ব 
নিতে হবে বিশ্ববিদ্ধালয়কে । আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতার মধ্যে কোন 
প্রকার সংস্কার করতে হলে তার জন্য প্রয়োজন প্রথর চিন্তাশক্তি ও পরিকল্পনা | 
আমাদের নেতৃবৃন্দকে যুক্তিপুর্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও হদুর গ্রসারী অস্থ্টি 
অধিকারী হতে হবে। 
আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গতিশীলতা বজায় রাখতে হলে কেবল 
অতীতকে. আকড়ে ধরে থাকলে চলবে না, নতুন নতুন সম্ভাবনার কথাও 
আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের সামনে রয়েছে এক সম্ভাবনাময় 
জ্ঞানরাজো ভবিষ্যৎ ; সেই ভবিষ্যতের দিকে দুঃসাহসিক অভিযানের 
দুসাহসিক অভিযান মনোবৃততি নিয়ে আমাদের এগিয়ে মেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলির মাধ্যমেই আমাদের BIANCA দুঃসাহদিক অভিযান চালাতে হবে। 
বর্তমান যুগ হল অবিশ্বাস ও উদ্দেশ্বহীনতার যুগ | এই অবিশ্বাস ও উদ্দেশ- 
হানতার জন্যই আমাদের জীবনযাত্রার মানের অধঃপতন ঘটেছে। শিক্ষার 
Bey হ'ল ছাত্রের সম্মুখে সমগ্র জগতের একটি সুসঙ্গত চিত্র এবং 


সভ্যতার মাধ্যম 


t‘ 


i 
৮ aida ভারতের শিক্ষা কমিশন | 
মানবজীবনের একটি পরিপূর্ণ রূপ উপস্থিত করা। wigs কতকগুলি 
বিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগবিহীন তথ্যসভ্ভার নিয়ে বীচতে 
পারে না-সে সমস্ত বস্তুকে মিলিয়ে একটি সুস্পষ্ট 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পাঠক্রম 
রচনার সময় আমাদের এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
আমর! যে সমাজের উপযোগী করে ছাত্রদের গড়ে Gate সেই সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাক! দরকার । আমাদের 
সমাজব্যবস্থার লক্ষ্যের মধ্য থেকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মূল 
নীতিগুলি খুজে পেতে পাঁরি। আমাদের পবিত্র সংবিধানে ভারতবর্যকে : 
সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। : 
গণতন্ত্রের মূল কথা হল-_স্থবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব । গণতান্ত্রিক , 
সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষার অর্থ হুল প্রতিটি ব্যক্তির দেহ, মন ও ব্যক্তিসত্তার : 
পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। সামাজিক গ্যায়বিচার ছাড়া গণতন্ত্র সাফল্যলাভ ৷ 
করতে পারে না। সেইজন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে wife, | 
টা শিক্ষা বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা৷ এবং অজ্ঞতা! থেকে মুক্ত করতে হবে। | 
এছাড়া মানবিক সম্পর্কের উন্নতি এবং বিভেদকারী ৷ 
শক্তিকে পরাস্ত করে একত্রে বসবাস ও কাজ করার উপর গুরুত্ব = 


সামগ্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গী গঠন 


করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্থবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় 
কিভাবে বিভিন্নধরনের কারিগর, সমীজনেতা ও স্থদক্ষ পরিচালকদের গড়ে 
তুলছে ভার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে স্বাধীনতার মর্যাদা ৷ 
রক্ষিত হচ্ছে কিন! তা নির্ভর করবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বয়ত্তশাসন, এবং ; 
শিক্ষকদের fowl ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর | শিক্ষার জগতে সাম্য | 
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা তা নির্ভর করবে সকলকে সমান হুযোগপ্রদান, 
অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূরীকরণ, এবং অনুন্নত অম্প্রদায়গুলির 
চাহিদ! পুরনের উপর। শিক্ষার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বিকাশ করতে হলে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় দিক থেকে প্রশ্নটি বিচার করতে হবে । জাতীয় 
ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের বিকাশ করতে হলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক গড়ে তোলা, যৌথ জীবন-যাঁপনের অভ্যাস, ভারতের সংস্কৃতি ও 
ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানঅর্জন প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; আর আস্ত- 
জাতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাবার জন্য সমগ্র বিশ্বের অথণ্ত। সম্পর্কে 
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/খারণাপ্রদান এবং বিভিন্নদেশের অধিবাসীদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি 
সম্পর্কে পরিচিতি দান করার চেষ্টা করতে হবে। 
গণতন্ত্রের ভিত্তি হল প্রতিটি ব্যক্তির অস্তনিহিত মূল্যের প্রতি ate; 
আর শিক্ষার লক্ষ্য তার অন্তনিহিত সম্ভাবনার বিকাশসাধন। শিশু তার 
শারীরিক ও মানসিক আপন স্বভাব অনুযায়ী পুর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে 
বিকাশ সাধন. চলে। শিক্ষকের কাজ হল শিশুর এই স্বাভাবিক 
বৃদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত sa) জ্ঞান ও দক্ষত! অর্জনের মধ্য দিয়ে 
শিশুর বৃদ্ধি তরান্বিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে শারীরশিক্ষার বিষয়টিও 
উল্লেখযোগ্য । স্থস্থ ও সবল শরীর ছাড়া বৌদ্ধিক সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ 
বিকাশ ঘটে না। কাজেই ব্যায়াম ও খেলাধূলার চর্চার হার! ছেলেমেয়ের! 
Pare হু্থান্থ্ের অধিকারী হতে পারে সেদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । মানসিক প্রবণতার firs দিয়েও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমাজে চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ, কর্মপ্রিয় প্রভৃতি 
‘নানাধরণের লোক দেখা যায়। সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রতিটি ছাত্র যাতে 
নিজ নিজ মানসিক প্রবণতা অস্থায়ী বিকাশলাভ করার স্থযোগ পায় 
»'সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ছাত্রদের বিভিন্ন মানসিক প্রবণতাগুলি মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্তরেই খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষার স্তরে 
‘মাত্রাতিরিক্ত অপচয় ঘটবে না । 
vices অস্তিত্বকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি-_প্রারৃতিক, 
॥ সামাজিক ও আত্মিক । এই তিন cata অস্তিত্ব পরম্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত | 
"শিক্ষার বিষয়বস্থকেও আমাদের সেই অন্নযায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে 
হুবে,_বস্তজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, মানবসমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
এবং আত্মিকজগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক । অর্থাৎ যে 
3. জাগতিক পরিবেশে ছাত্র বাস করছে তার সম্পর্কে ছাত্রের 
কিছুটা সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যে সমাজে সে বাস 
করছে তার সম্পর্কেও ছাত্রকে জানতে হবে। এর জন্ত ইতিহাস, অর্থনীতি, 
রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের চর্চা প্রয়োজন। মানবতামূলক বিষয়ের 
( humanities ) উদ্দেশ্ঠ হল মানুষকে তার অন্তনিহিত উচ্চাকাহ্খা ও আদর্শ 
সম্পর্কে সজাগ ক'রে তোলা | সাহিত্যও মানুষের আত্মাকে উদ্দীপিত ও 
প্রসারিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষাদান করার 


| 
| 
৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন | 
সময় ' সেগুলিকে এক অখণ্ড জ্ঞানের অংশীভূত বিষয় হিসাবে উপস্থিত } 
করতে হবে। 
সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে 
যাতে সকলে দারিদ্র্য, ভীতি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। 
আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যখন দারিদ্র, ব্যাধি, অনাহার ও 
গার অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন আমরা স্থির হয়ে 
কৃষি ৰিন্তার প্রনার . বৃসে থাকতে পারি না। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
ও কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ করে আমাদের জীবনযাত্রার 
মান উন্নত করতে হবে এবং জাতীয় উৎপাদন বাড়াতে হবে। আমাদের 
দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি এবং আমাদের রুষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ॥ 
অবস্থা শোচনীয়। আমর! যদি কষি উৎপাদন বাড়াতে চাই তাহলে 4 
আমাদের চাষীদের স্থশিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং কৃষি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
গব্ষেণার লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া সমাজের সর্বাীন 
উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারের দিকেও আমাদের লক্ষ্য 
রাখতে হুবে। এর জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তিমূলক, কুষি-বিষয়ক, মেডিক্যাল, 
ও ইনজিনীয়ারিং কলেজ খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। 
বিভিন্নপ্রকার বৃত্তি ও জনজীবনের জন্ত যোগ্য অধিনায়ক গড়ে তোলা 
বিশ্ববিস্তালয় শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য । এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ 
ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিশ্বসাহিত্যে লিপিবদ্ধ মানব-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার 
স্থযোগ পায়, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
স্থযোগ্য অধিনারক 
at করতে পারে, বর্তমান বিশ্বে যে সমস্ত সামাজিক শক্তি 
কাজ করছে সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং বস্তুগত, 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত রকম জটিলতা] উপলব্ধি করতে 
পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমর! যে সভ্যতা গড়ে তোলার স্বপ্ন 
দেখছি তা কেবল যান্ত্রিক উন্নতির উপর নির্ভরশীল নয়, সে সভ্যত| গড়ে 
উঠবে প্রধানত মানবচরিত্রের ভিত্তির উপর | সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার, 
প্রধান লক্ষ্য হল মানব চরিত্রের উন্নতিসাধন Fal | 
ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশলাভের স্থযোগ প্রদান হল গণতন্ত্রের অন্যতম 
মূলভিত্তি। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকঞ্রেণী শিক্ষার উপর সর্বময় কর্তৃত্ব 
করে থাকে এবং ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সেখানে fafaw হয়। তাই 


রাধারুষ্ণণ কমিশন 4 


গণতন্ত্রের স্বার্থে শিক্ষার উপর সরকারী কর্তৃত্ব বিস্তার করার প্রবগতা আমাদের 
রোধ করতে হবে । আমাদের একথা মনে রাখতে হবে ৃ 
যে সরকারী সাহায্য ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ এ ছুটি এক 
fafan নয়। কাজেই বিশ্ববি্তালয়ের লক্ষ্য হবে সত্য ও 
ব্রায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বাধাহীন স্বচ্ছন্দ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা এবং অপর 
কোন শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাজে বাধাদান করতে পারবে না। 
গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি যেমন আপন অধিকার সম্পর্কে 
সজাগ হবে তেমনি অপরের অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও তাকে যত্ববান হতে 
হবে। গণতন্ত্র জাতি, ধর্ম, বৃত্তি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও 
1 রী নারী-পুরুষ নিধিশেষে সকলকে সমানাধিকার দান করে। 
শিক্ষার মাধ্যমেই গণতন্ত্র সমাজের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে ' 
সমানাধিকার ও সাম্যের মনোভাব কৃষ্টি করতে পাঁরে। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রতিটি ব্যক্তি যাতে শিক্ষালাতের সমান স্থযোগ পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
ভারতবর্ষ ও বিশ্বের জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে চেষ্টা! করতে হবে। এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ভূক্ত ও ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক 
Ast) সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ ও 
ছাত্র সংসদে ছাত্রদের গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত 
করে তুলতে হবে । কলেজের পাঠ্যাতিরিক্ত কার্ধাবলী (extra curricular 
activities) যৌথভাবে কোন কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ছাত্রদের শিক্ষিত 
ক'রে তোলে । পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা, স্যবহার, ধৈর্য্য, নিঃস্বাৰ্থ 
মনোভাব, অপরের প্রতি বিবেচনা প্রভৃতি সদ্গুণগুলি অভ্যাসের দ্বারা! অর্জন 
করা যায়। সেইজন্য ছাত্রদের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে 
অংশ গ্রহণ করার জন্য SES করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা উন্নত 
সমাঁজজীবন যাপন করতে শিখবে । ’ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ছাত্রের! যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির এঁতিহথ বজায় রাখার 
শিক্ষা লাভ করতে পারে তার FF চেষ্টা করতে হুবে। 
ভারতীয় সংস্কৃতির সুদূর সিদ্ধ সভ্যতার আমল থেকে আজ পৰ্যন্ত ভারতীয় 
এতিহ রক্ষা 
সংস্কৃতির একটা ধারাবাহিক এতিহ্‌ চলে আসছে। 
ভারতীয় সংস্কৃতির মূল বক্তব্য হল আত্মানুন্ধান । কেবল পাঁথিব : সুখের মধ্যে 


সরকারী কর্তৃত্বের 
বিলোপসাধন 


৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ভারতবানী কোনদিন পরিতৃপ্তি লাভ করে নি। সে.আত্মার সত্যকে উপলব্ধি 
করতে চেয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়েই তারতবাসীর মনে বিশ্বপ্রেমিকতার 
উন্মেষ ঘটেছে। 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে 
আন্তর্জাতীয়তাবাদের শিক্ষা! দিতে হবে। বিভিন্নপ্রকার সংস্কৃতির পারস্পরিক 
আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে অনেক উন্নত সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে। 
যানবাহনের অগ্রগতি ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারম্পরিক 
আন্ত্াতীয়তাবাদের_ অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্য বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী এক 
শিক্ষা 
Ate এক্যস্থত্রে আবদ্ধ হয়েছে । পৃথিবীর এই অখণ্ডতা৷ 
সম্পর্কে জনসাধারণকে, সচেতন. করে তুলতে হবে। বিভিন্ন সংস্কৃতির 
অস্তনিহিত মূল সত্য এক ও অভিন্ন, একথা উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে 
পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে ওঠে । 
গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও আস্তঃধামিক প্রভৃতি সমস্তাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে । অপরের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা কর! যদি গণতন্ত্রে 
মুন কথা হয় তাহলে কেবল নিজ নিজ জাতীয় ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে তা. 
সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এর সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
আদানপ্রদদান ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠতে বাধ্য। অদ্ধভাবে 
কোন একটি জীবনদর্শনকে আকড়ে থাকা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক 
নয়। যদি আমর! সকল মানুষের ব্যক্রিস্বাতন্ত্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার 
কথা স্বীকার করে নিই তাহলে পৃথিবীর পকল মানুষের আশা-নিরাশা, 
প্রয়োজনীয়তা, ও ভাবাবেগ সম্পর্কে আমাদের সহাম্ভূতিসম্পঙ্ন হতে 
হবে। 
বিশ্বনাগরিকতা অর্জনের op শিক্ষাদানকার্যস্থচী প্রত্যেকের সাধারণ 
শিক্ষার অস্তভূক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আস্তর্জাতিক বিষয় 
১ যথা অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিকাশ, 
dead শি জাতীয়তা ও আস্তর্জাতিকতার সম্পর্ক, বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ, আস্তর্জাতিক নিরাপত| রক্ষার 
জন্য বিভিন্ন বিশ্বস-স্থার কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক সমস্তার শান্তিপূর্ণ 
সমাধান সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে । 


রাধারুষ্ণণ কমিশন ? 


জংক্ষিগুলার :_সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উচ্চ মানের উপর 
গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি নির্ভর করে। শিক্ষার বিস্তার, নতুন জ্ঞানের অবিরাম 
অনুসন্ধান, জীবনের অর্থাম্ণসন্ধানের অবিরত প্রচেষ্টা, সমাজের পেশাগত 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্থযোগ প্রদান প্রভৃতি হল উচ্চ- 
শিক্ষার গুরুত্বপুর্ণ কাজ।' 


শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে একই প্রকার মূল্যবোধ ও আদর্শ গড়ে তোলা 
দরকার। আমাদের নীতি ও কর্মস্থচী এমন হওয়া দরকার যাতে তার 
দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আমরা শিক্ষাদানের জন্ম যে- 
কোন মাধ্যমই গ্রহণ করি al কেন, মান্ষের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সকল 
নাগরিকের বিশ্বাস ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনত', মানুষের কল্যাণসাধনের 
দায়িত্ব, wae ও ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি আমাঁদের 
আনুগত্য রক্ষা করে চলতে হবে | 


কোন দেশের বিশালতা তার রাজ্যের বিস্তৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার 
প্রসারতা, সম্পদের পরিমাণ, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতির উপর নির্ভর করে না, 
afte এই বিষয়গুলির প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ । আমর কেবল বৃত্তিমূলক ও 
কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে সমাজে একটা পরিবর্তন আনতে পারি ঠিকই, 
কিন্ত সেক্ষেত্রে আমাদের অন্তরাত্মা যাবে শুকিয়ে । তখন সমাজ লাভ করবে 
বিবেকহীন বিজ্ঞানী, এবং রুচিহীন ও শৃষ্তগর্ত কারিগর । সেক্ষেত্রে তাদের 
Bora অভাব ও উদ্দেস্ঠহীনতা। দুর করার মারাত্মক প্রয়োজন দেখা দেবে 
এবং সর্বত্র একটি নৈতিক শৃন্ততাবোধ বিরাজ করবে। আমরা যদি সভ্য 
হতে চাই তাহলে দরিদ্র ও নির্ধাতিতদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে; 
নারীজাতির প্রতি বীরোচিত অদ্ধাবোধ, জাতি ধর্ম ও বর্ণ নিধিশেষে মানবিক 
ভরাতৃত্ববোধের প্রতি আস্থা, শান্তি ও স্বাধীনতা! প্রীতি, নিষ্ঠুরতা পরিহার 
এবং ন্যায়ের প্রতি ছুনিবার eal জাগাতে হবে। ৃ 

আমর! যদি গণতন্ত্র, স্তায়নীতি, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌন্রাতৃত্ব সম্পর্কে 
প্রকৃত মূল্যবোধ বজায় রাখতে ন! পারি তাহলে আমর! প্রকৃত স্বাধীনতাও 
রক্ষা করতে পারব না । এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ 
করে যেতে হবে যাতে আমর! অদূর ভবিষ্যতে আমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে 
পারি। বিশ্ববিষ্যালয়গুলিকে এই আদর্শ রূপায়ণের চেষ্টা করতে হবে এবং 


১০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


মানুষ যতদিন জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং ধামিকতার অনুসরণ করবে ততদিন 
এই আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া চলবে না। 

আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 
আমরা যদি আমাদের সংবিধান রচয়িতা দূরদশী ও অন্থভৃতি প্রবণ 
নেতাদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 
সঠিক পথে শিক্ষাদান করতে হবে এবং অধিক সংখ্যক জনসাধারণকে শিক্ষা 
লাভের প্রকৃত সুযোগ দিতে হবে । 


বিশ্ববিষ্ভঠীলয় ও কলেজগুলির শিক্ষক সংক্রান্ত সমস্যা দি__ 


বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষার মান বহুলাংশে স্থযোগ্য শিক্ষকের উপর নির্ভর 
করে। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করতে হলে বহুমুখী দায়িত্ব পালনে 
সক্ষম পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ | 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এ বিষয়ে বর্তমান অবস্থা মোটেই আশাব্যগ্রক নয়। বর্তমানে 
শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলার মানের বিশেষ অবনতি ঘটেছে । আজকাল শিক্ষকেরা 
, ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারছেন ন1। অনেক শিক্ষক 
গতান্থগতিক-ভাবে একই তথ্যাদির চবিতচর্বন করে থাকেন, তাতে শিক্ষাদান 
নিশ্রাণ হয়ে পড়ে এবং ছাত্রদের Sexes নষ্ট Sa) শিক্ষকদের মধ্যে 
তাদের ন্যায্য দায়িত্ব পালন অপেক্ষ! বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপারে 
অংশগ্রহণের আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে শিক্ষক-রাঁজনীতিবিদেরা 
অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানপিপাস্থ-শিক্ষকদের চেয়ে অধিক লাভবান হওয়ায়, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শিক্ষকদের মনোবল কমে আসছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানের 
অবনতি ঘটছে | তাছাড়া বিশ্ববিগ্যাঁলয়গুলি সরকার ও জনসাধারণের কাছ থেকে 
উপযুক্ত আথিক সাহায্য পাচ্ছে না। তাঁদের পাঠাগার এবং বীক্ষণাগারগুলি 
প্রয়োজনীয় পুস্তক ও সরঞ্রামের অভাবে ANAS এবং জ্ঞানান্থশীলন ও গবেষণার 
স্থযোগ সেখানে খুবই কম। বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি অর্থাভাবে যোগ্য শিক্ষকদের 
ধরে রাখতে পারছে না। শিল্পসংস্থা ও সরকার অধিক অর্থের বিনিময়ে 
মেধাবী ছাত্রদের মেধা ক্রয় করছে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতার 
মান ক্রমশঃ হাঁস পাচ্ছে । ছাত্রেরাও ক্রমশঃ শিক্ষকদের উপর আস্থা হারিয়ে 
ফেলছে এবং শিক্ষকেরাঁও নিজেদের অক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য 
হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় জীবনে তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে 


ক গাদা! 
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হলে এই সমস্ত বাঁধা-বিপত্তি দূর করতে হবে। কমিশন এ ব্যাপারে যে সব 
সুপারিশ করেছেন সেগুলি হল :_ 

১। শিক্ষকের গুরুত্ব এবং ভাঁর দায়িত্বকে স্বীকার করতে হবে। 

২। যে সব বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাভাবপ্রস্ত তাদের অর্থাভাব দূর করতে হবে। 

৩। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শিক্ষক, অধ্যাপক, রিডার, লেকচারার ও ইন্সট্রাকটার 
__এই চার শ্রেণীর শিক্ষক থাকবেন | 

৪। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে: কয়েকজন রিসার্চ ফেলো ( Research 
Fellow ) থাকবেন । 

৫। সম্পুৰ্ণ মেধার ভিত্তিতে পদ্দোক্লতি করতে হবে। 

৬। শিক্ষকদের বেতনহাঁর নিম্নরূপ হবে £ 


প্রফেনর ia ন ৯*০২--৫০২--১৩৫০৯ 
রিভার ie এ ৬০০২৩৭২৯*০৯ 

লেকচারার ১. ne ৩০৪-২৫7 ৬০০১ 

ইন্সট্রাকটাঁর অথবা ফেলো ... ২৫০১ 

রিসার্চ ফেলে ২৫০২৫৫০০ 


৭। যে সব অক্ুমোদিত কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণী নেই তাঁদের বেতন 
alas 


লেকচারার *** ২০০২-১৫২৩২৯২০৯৪*০৯ 
সিনিয়র . ... ৪০২২২৫২৬০০৯ (প্রত্যেক কলেজে 
দুজন) 
প্রিন্সিপ্যাল ... ৬০০২৪০২৮০০৯ 
যে সব কলেজে ক্নাতকোত্তর শ্রেণী আছে £ 

লেকচারার ... ২০০২-১৫২৩১৭২২০২৪০৭৯ 
_-২৫২৫০০৯ 

সিনিয়র ১. ৯০-২৫-৮০০১. ( দুজন) 

প্রিন্সিপ্যাল eet vee — 89.908 ON 


৮। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে | 

a | জুনিয়র ও সিনিয়র পদের অনুপাত হবে ২ * ৯ \ 

১০। অবসর গ্রহণের বয়স হবে ৬* বছর ; কিন্তু গ্রফেসরদদের ক্ষেত্রে তা 
৬৪ বছর AIS বাড়ানো চলবে | | 

১১। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ছুটি ও কাজের ঘণ্ট। সম্পর্কে সর্তাদি স্থনি্দিষ্টভাবে 


রচন। করতে হবে। 


১২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


শিক্ষাদ্ছান্নেল্ মান - 
(Standards of Teaching) 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য হল শিক্ষাদান ও পরীক্ষণের সর্বোচ্চ মান 
বজায় রাখা | বিশ্ববিদ্যালয় হল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র । এখানে শিক্ষকদের 
প্রচেষ্টাঘবার। ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাফল্য নির্ভর করে সেখানে কি ধরণের স্নাতক সৃষ্টি হচ্ছে এবং শিক্ষক ও 
গবেষক ছাত্রদের দ্বারা কিরূপ গবেষণাকার্ষ চলছে তার উপর । এই ছুটি কাজ 
পরস্পরের পরিপুরক-_উন্নতমানের wwe সৃষ্টি না হলে গবেষণার উন্নতি 
ঘটবে না, আবার গবেষণার উন্নতি ন! হলে শিক্ষকেরা উন্নতধরণের শিক্ষাদানে 
ব্যর্থ হবেন। 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষণের মান খুবই AAAS | 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মান উন্নত না হলে দেশে বা বিদেশে কোনখানেই 
আমাদের ডিগ্রীর atm থাকবে ai) বিশ্ববিদ্ালয়গুলি আমাদের জাতীয় 
গ্রতিষ্ঠান। আমাদের জাতীয় মর্যাদা রক্ষা! করতে হলে আমাদের ডিগ্রী 
যাতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হুবে। . 


যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে Sfe হয় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই নিয়- 
মানের । ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার দ্বার! তার! লাভবান হতে পারে 
না। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতি করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষারও 
উন্নতি কর! প্রয়োজন। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে 
‘বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পুর্বে ছাত্রকে ১২ বছর বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
'হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যান উন্নত করার জন্য কমিশন নিমলিখিত 
স্থপারিশ করেনঃ | 

> বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে মোট ১২ বছর শিক্ষাগ্রহণের পর 
ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে | 

২। প্রত্যেক প্রদেশে অধিক সংখ্যক উন্নত ধরণের ইন্টারমিডিয়েট কলেজ 
স্থাপন করতে হবে। 

৩7/বিগ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের শেষে কিছু সংখ্যক ছাত্র যাতে বৃত্তিমূলক 
‘শিক্ষার সুযোগ পায় তার জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান খুলতে 
হ্ৰে। f 


nee nee 
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৪। ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিশ্ববিস্যালয়- 
গুলিকে রিফ্রেনার কোর্সের (refresher course) ব্যবস্থা! করতে হবে। 

৫। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ভীড় কমানোর জন্য কলা ও বিজ্ঞান 
শাখায় সর্বোচ্চ ছাত্রপংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩:০০ এবং অনুমোদিত কলেজে, 
১৫০০ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে । 

৬। কাজের দিনের সংখ্যা বছরে ১৮০ করতে হবে ; এর মধ্যে পরীক্ষার, 
দিনগুলি অস্তভূক্ত করা চলবে al; শিক্ষাবর্যকে ৩টি পর্যায়ে (term) ভাগ 
করতে হবে এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের স্থিতিকাল হবে ১১ সপ্তাহ | 

৭1 সুপরিকল্পিতভাবে পাঠদান করতে হবে এবং টিউটোরিয়াল, 
লাইব্রেরীর কাজ ও লেখাজোখার কাজের (written গা সহায়ত! 
গ্রহণ করতে BCA | 

৮ অধ্যয়নের কোন শাখার জন্যই নির্বাচিত টা থাকবে না। 

৯। অবস্মাতক ছাত্রদের ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে। 
বিশেষ কয়েকপ্রকার ছাত্রদেরই কেবল বহিঃস্থ পরীক্ষা (Public examina- 
tion) দেওয়ার সুযোগ দেওয়| হবে |: চাকুরীজীবীদের জন্য সান্ধ্য কলেজ 
খোলা যেতে পাঁরে। 

১০। নিয়লিখিতভাবে সকল প্রতিষ্ঠানে টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা 
করতে হবে- 

(ক) প্রত্যেক গ্রপে ৬ জন করে ছাত্র থাকবে। 

(4) পাশকো্ন” ও অনাসে'র সকল অবন্গাতকদের জন্য টিউটোরিয়াল, 
ক্লাসের ব্যবস্থা করতে WA | 

(ol) “টিউটোরিয়াল ক্লাসে কেবল পরীক্ষার প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রাখলেই 
চলবে না, ছাত্রদের মানপিক বিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(a) ‘টিউটোরিয়াল ক্লাস যথাযথভাবে করতে হলে শিক্ষকদের যোগ্যতা 
ও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

১১। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠাগারের উন্নতিকল্পে নিললিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে £ 

(ক) অধিক অর্থ বরাদ্দ, 

(খ) অবাধ প্রবেশাধিকার প্রদান, 

(গ) কার্যকাল বৃদ্ধি, 


১৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


(ঘ। উন্নত পরিচালন ব্যবস্থাঃ 
(ঙ) শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ | | 
১২1 সর্বপ্রকীরে বীক্ষণাগারের উন্নতি সাধন করতে হবে। 


স্পাউ/ত্রলম-হকুতলা। ও facet 
(Courses of Study—Arts and Science) 

aay ও বিজ্ঞানের পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশনের 'স্ুপারিশগুলি হল 
| নিয়রূপ £ 

১। ১২ বছর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার পর ছাত্রের কলা ও 
বিজ্ঞান শাখায় ভন্তি হতে পারবে । বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য বর্তমান 
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা feral তদন্থরূপ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে | 

২। watt ছাত্রেরা এক বছর ও পাশকোর্ষের ছাত্রের দু বছর পর 
মাঞ্টার্ম ডিগ্রী লাভ করবে। 

৩। বিশ্ববিদ্ভালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার SEAS 
ও ব্যরহারিক দিক সম্পর্কে পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকবে, এবং সেইমত পাঠ্যন্থচী 
প্রস্তুত করতে হবে। ছাত্রেরা যাতে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশ্তনার সুযোগ পায় 
'সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

৪। সাধারণ শিক্ষার মূলনীতি watts প্রণয়ণ করতে হবে এবং তা 
কার্যে পরিণত করতে হবে। 

৫। শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষধ্মী শিক্ষার মধ্যে 
সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে, এবং তা করার সময় ছাত্রদের সাধারণ আগ্রহ এবং 
বিশেষ বৃত্তিগ্রহণের আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ও গবেষণা £ কল! ও বিজ্ঞান 
(Post-Graduate Training and Research : Arts and Science) 
কলা ও বিজ্ঞান শাখায় স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ও গবেষণা সম্পর্কে কমিশন 
যেসব স্থপারিশ করেন সেগুলি নিয়রূপ £ 
১। কলা ও বিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রীর নিয়মকান্গনের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা 
করতে হবে। পাসকোর্ধের গ্র্যাজুয়েটকে | বছর এবং অনার্স” গ্র্যাজুয়েটকে 
এক বছর পড়াশুনা! করতে Ota |, নিয়মিত পাঠদান, সেমিনার ও ল্যাবরে- 


ae 
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টারীর কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বভারতীয় 
।তত্ভিতে ভত্তির ব্যবস্থাও ঘনিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক থকেবে। 

২। পি. এইচ, ডি ডিগ্রীর শিক্ষণকাল হবে ছু বছর । এই ডিগ্রীর জন্ত 
থিসিস ছাড়াও মৌখিক পরীক্ষার, ব্যবস্থা থাকবে | 

৩। বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে সম্ভবমত প্রতিটি শাখায় গবেষণার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

৪। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পি, এইচ. ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রতিভাবান 
ছাত্রদের ছন্য কতকগুলি রিসার্চ ফেলোশিপের ব্যবস্থা রাখতে aca | 

৫। উচ্চমান বিশিষ্ট ও মৌলিকতা! সম্পন্ন কাজের জন্য ডি, লিট এবং 
ডি. এস. পি ডিগ্রী দেওয়া হবে । 

৬। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, ললিতকলা' প্রভৃতি বিষয়ে 
গবেষণার ভন্য আমাদের দেশে যেসব উপাদান (resource) আছে গবেষকদের 
ত! HAA করতে হবে। | 

৭। আমাদের দেশে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করার মত 
লোকের যথেষ্ট অভাব থাকায় অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক ws প্রতি আমাদের 
লক্ষ্য রাখতে হবে | 

vi এম্‌. এস্‌. দি ও পি. এইচ্‌. ডি. স্তরে মেধাবী ছাত্রদের জন্য শিক্ষা- 
মন্ত্রককে অধিক সংখ্যক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 

৯। বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে মৌলিক গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 

so বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগকে গবেষণাকার্ষে সহায়তা করার জন্য 
যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে হবে। 

১১। “বিশ্ববিদ্যালগ্নে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতিকল্পে ৫টি 
সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান কেন্দ্র থাকা উচিত এবং সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
বরাদ্দ করতে BCA | 

১৯। বায়োকেমিষ্রি, বায়োফিজিক্স, জিওকেমিদ্রি, জিওফিজিক্স প্রভৃতি 
বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার অধিক সুযোগ থাকা প্রয়োজন I 

লেশাগত শিক্ষা 


( Professional Education ) 
পেশাগত শিক্ষা! ( Professional education) বলতে কমিশন 


পেশাগত উদ্ধমের সঙ্গে দায়িত্পর্ণ ও যথাযোগ্য কাজে অংশ গ্রহণের প্রস্ততিকে 


১৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 
বুঝিয়েছেন । যে সব কাজের জন্য উন্নত ধরণের দক্ষতা এবং জ্ঞান ও শৃঙ্খলা- _ 


যুক্ত অস্তদৃ Va প্রয়োজন হয় সেই সব কাজে অংশগ্রহণের প্রস্থৃতিকে পেশাগত | 
শিক্ষা আখ্যা দেওয়| যেতে পারে। যেক্ষেত্রে AMES কম প্রস্তুতির 
প্রয়োজন তাকে আমরা বৃত্তিমূলক ( vocational ) কিংবা কারিগরী 
(technical ) শিক্ষা বলতে পারি । 

কামশন তাদের রিপোর্টে নিম্নলিখিত পেশাগুলির পাঠ্যস্থচী ও স্থিতিকাল 
সম্পর্কে আলোচন! করেছেন 

১। কৃষি; ২। বাণিজ্য, ৩। শিক্ষাতত্ব; ৪। ইনজিনীয়ারিং 
ও টেকনোলজি; ৫। আইন এবং ৬। চিকিৎসাবিগ্ঠা। (medicine) |: 

১। কৃৰি-সম্পৰ্কে কমিশনের সুপারিশগুলি fawn ৪ 


(ক) কুষিশিক্ষাকে একটি গুরুত্বপুর্ণ জাতীয় বিচার্য-বিষয় feria , 
স্বীকৃতি দিতে হবে। 

(a) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর 
শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 

(গ) যথাসম্ভব বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিশিক্ষা দিতে হবে। 

(ঘ) aft মহাবিগ্ভালয়গুলিকে উন্নত.করতে হবে। গ্রামীন বিশ্ববিগ্ঠালয় 
গুলির সঙ্গে কুবি মহাবিগ্ঠালয়গুলিকে যুক্ত করতে হবে | 

(ড) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে অধিক সংখ্যক পরাক্ষামূলক 
খামার স্থাপন করতে হবে। 

(চ) কৃষি গবেষণা কেন্্রগুলিকে উন্নত করতে হবে | 


২। রাজ্য সম্পর্কে কমিশনের স্পা রশ $ 


(ক) বিশ্ববিগ্ঠালয়ে অধ্যয়ন করার সময় বাণিজ্যের ছাত্রকে তিন চার 
প্রকার বিভিন্ন ফার্মে হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। 

(খ) ক্সাতক হবার পর কিছু সংখ্যক ছাত্রকে কোন একটি বিশেষ পেশায় 
( যেমন এযাকাউনটেন্সি ) পারদশিতা। লাভ করার সুযোগ দিতে হবে। 

(গ) বাণিজ্য বিষয়ে মাষ্টাস ডিগ্রীর শিক্ষা, যাতে কম পু থিথে সা হয় 
এবং অপেক্ষাকৃত কম অংখ্যক ছাত্র যাতে এই শিক্ষা লাভ করে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে, 

৩। শিক্ষাতত্ব সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ৪ শ্‌ 


(ক) শিক্ষাবের পাঠক্রমকে নতুনভাবে রচনা করতে হবে বিদ্যালয়কে 


: 
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হাতে কলমে কাজ করার জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করতে হবে এবং ছাত্রদের 
কাজের মূল্যায়ন করার সময় তার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে | 

(a) ব্যবহারিক fre (Practical training) নেওয়ার জন্য উপযুক্ত 
বিদ্যালয়ের সাহায্য নিতে হবে | 

(গ) বিদ্যালয়ে যে ধরণের শিক্ষাদান চলছে তাকেই কিভাবে অধিকতর 
উন্নত করে তোলা! যায় সে ব্যাপারে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে | 

(ঘ) বিদ্যালয়ে - শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিকে ট্রেনিং 
কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত করতে হুবে । 

(ড) শিক্ষার তত্বগত বিষয়কে স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে যাতে খাপ খাইয়ে 
ren যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

(চ) মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করার পূর্বে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাদীনকার্ষে 
কয়েক বছরের অভিজ্ঞত] সঞ্চয় করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে | 

(ছ) অধ্যাপকর্দের মৌলিক কাজগুলি যাতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
পরিকল্পিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে | 

৪। ইনজিনিয়ারিং ও টেকনোলজি সম্পর্কে কমিশনের 
সুপারিশ 2 

(ক) বর্তমান ইনজিনিয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠান গুলিকে 
জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং তাঁদের উন্নতির ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

(খ) বিভিন্ন স্তরের ইনজিনিয়ারিং স্কুলগুলির সংখ্য! বুদ্ধি করতে হবে। 

(গ) ইনজিনিয়ারিং-এর সমস্ত শাখার প্রথম বছরের পাঠক্রম একরূপ 
হবে। 

(ঘ) কলেজীয় শিক্ষার সঙ্গে কর্ম-অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে। 

(ঙ) সম্ভবমত বর্তমান টেকনোলজিক্যাল কলেজগুলিকে স্নাতকোত্তর 
পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করতে হবে | 

(চ) উচ্চতর টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট খোলার ব্যবস্থা করতে হবে | 

(ছ) ইনজিনিয়ারিং কলেজগুলি কোন মন্ত্রক অথবা সরকারী বিভাগের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে at) বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ 


থাকবে। 


(জ) প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাস কমিশন, আলোচ্য শিক্ষার 
শিক্ষা কমিশন-_২ 


১৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন L 


উন্নতিকল্পে যাতে অধিক অর্থ সাহায্য পায় কেন্দ্রীয় সরকারকে সেদিকে লক্ষ্য } 
রাখতে হবে । i 
৫। আইন (Law) সম্পৰ্কে কমিশনের সুপারিশ £ | 
(ক) আইন শিক্ষাসংক্রান্ত কলেজগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পুর্বগঠন করতে | 


হবে। | 
(খ) বিশ্ববিষ্ভালয় আইন শাখার কর্মীনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রনের ভার গ্রহণ : 
| 


করবে। 

(গ) আইন বিভাগে ভত্তির জন্য তিন বছর ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষণ গ্রহণ 
করতে হবে। 

(ঘ) আংশিক ও পুরা-সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আংশিক 
সময়ের শিক্ষকেরা ব্যবহারিক প্রয়োগ ও পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন। 1 

(ঙ) আইনের ডিগ্রী কোসের ছাত্র বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া একই 
সঙ্গে অন্ত ডিগ্রী কোর্সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে ali 

(চ) আইনের প্রত্যেকটি শাখায় গবেষণার সুযোগ দিতে হবে। 

(ছ) মাঝে মাঝে ছাত্রদের অগ্রগতির পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 

৬1 চিকিৎসাবিগ্ভ। সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ £ 

(ক) প্রত্যেকটি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে 
doo জন। 

(a) যে বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য হাসপাতালের সাহচর্য প্রয়োজন মেই 
বিভাগগুলিকে হাসপাতালের সংলগ্ন হতে হবে। 

(গ) প্রত্যেক ছাত্র পিছু ১*টি করে শঘ্যা থাকবে 

(ঘ) অব-ন্নাতক ও MTF GA কোন গ্রামীন কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণের, 
ব্যবস্থা থাকবে। 

(ঙ) পাবলিক হেল্থ, ইনজিনিয়ারিং ও নাসিংকে অধিক গুরুত্ব দিতে 
হবে। ৫ 
(5) উন্নততর কলেজগুলিতেই কেবল ন্নাতকো তর শিক্ষার ব্যবস্থা 
খাকবে। | 

(ছ) দেশীয় প্রথায় গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। 

(a) চিকিৎসাবিগ্যার প্রথম ডিগ্রী কোর্সে ভারতীয় প্রণালীসহ COW 
শাস্ত্রের ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে । 
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উপরোক্ত পেশাগুলি ছাড়াও কমিশন ব্যবসা পরিচালন! (Business 
Administration), পাবলিক এ্যাডমিনিসট্রেশন (Public Administra- 
tion), শিল্প-সম্পর্ক (Industrial Relations) প্রভৃতি কতকগুলি নতুন 
পেশার সম্ভাবনার কথ! উল্লেখ করেছেন। 


ধৰ্মীয় শিক্ষা 
( Religious Education ) 

ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনের স্থপারিশগুলি fast: 

(ক) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ কয়েক মিনিটের নীরব প্রার্থনা 
দিয়ে শুরু করতে হবে। 

(খ) ডিগ্রী কোসে'র প্রথম বছরে গোঁতম বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, সক্রেটিস, 
Tease, মহম্মদ, কবীর, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনী পাঠের 
WIZ] করতে হবে। 

(গ) দ্বিতীয় বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে বিশ্বজনীন আবেদন 
যুক্ত কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে 1 

(ঘ) তৃতীয় বছরে ধর্মীয় দর্শনের মূল সমস্তাগুলি আলোচনা করার 
বিষয়টি বিবেচনা কর! যেতে পারে | 


শিক্ষার মাধ্যম 
( Medium of Instructions ) 

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার অন্তান্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যমের বিষয়টি 
কমিশন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচন] করেছেন । কমিশন এ বিষয়ে 
শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিশেষ মতপার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। এই প্রশ্নটির সঙ্গে 
ভাবপ্রবণন্ভা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি বিবেচনা কর! 
কষ্টকর । ; 

দীর্ঘদিন ধরে কোন ভারতীয় ভাষার সাহায্যে ইংরাজীকে অপসারিত কর! 
সম্পর্কে জাতীয় দাবী ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠেছে। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
একটি বিদেশী ভাষার আধিপত্য জাতির আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছে | 
স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাহী ব্যক্তিরা আশ! করেছিলেন যে আশ্র- 


Re স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


প্রাদেশিক যোগাযোগ, শাসনব্যবস্থা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন একটি | 
ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তাদের যখন বলা হল প্রশ্নটি বেশ 
জটিল এবং এর আশু সমাধান সম্ভব নয়, তার! কিছুট] বিস্মিত ও আহত 
হলেন | 
এই সমস্তার জটিলতা নিহিত আছে ভারতের আয়তন ও জনসমষ্টির : 
চরিত্রের মধ্যে। পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে ভাষার বিভিন্নতা 
অনেক বেশী । কিন্তু এই বিভেদের মধ্যে Qa স্থাপন করা প্রয়োজন এবং 
এই এঁক্য-স্থাপনের ব্যাপারটি বেশ জটিল | 
ভারতে উপভাষার সংখ্য! অজস্র হলেও সাহিত্যসম্পদ বিশিষ্ট প্রধান 
ভাষাসমূহ যেগুলি শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার দাবী রাখে, তাদের সংখ্যা বারটির 
বেশী নয়। হিন্দী ভাষার পিছনে অধিক জনসমর্থন থাকায় এ ভাষার, 
স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তবে এ ভাষা! 
খাতে উন্নত ধরণের চিন্তাধারা! প্রকাশের বাহন হতে পারে তার চেষ্টা করতে 
হবে। বর্তমানে হিন্দী sia আইন, বিচার বিভাগ কিংবা শাসনকার্ধে 
ব্যবহৃত হবার যৌগ্যতালীভ করে নি। এই সব কাজের জন্য হিন্দী ভাষাকে, 
আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে হবে। অপরপক্ষে আমাদের দেশের এক্য গড়ে 
তোলার ব্যাপারে ইংরাজী ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে I 
ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছে অনেকাংশে ইংরাজী ভাষ| ও 
সাহিত্যের মাধ্যমে । ইংরাজী ভাষার অবর্তমানে আবার পূর্বেকার বিচ্ছিন্নতা 
ও বিরোধ দেখা দিতে পারে বলে অনেকে আশঙ্ক। করেন । উপরন্ত, আধুনিক | 
সভ্যতার মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানলাভ, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে 
পরিচিতি, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষ! প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজী ভাষা 
আমাদের AGS সহায়ত৷ করেছে। _ তাছাড়া ইংরাজী হল আন্তর্জাতিক ভাষা 
এবং অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজী বিশ্বজনীন ভাষায় (world language) পরিণত 
হরে। এই সব কারণে ইংরাজী ভাষার OH আমাদের বন্ধ করলে চলবে না। 
উপরোক্ত বিষরগুলি পর্যালৌচন। করার পর কমিশন শিক্ষার, 
মাধ্যম সম্পর্কে বে সুপারিশগুলি করেন তা হলঃ 
(ক) রাষ্ট্রভাষাকে বিভিন্নভাবে তার শব্দভাণ্ডারের উন্নতি ঘটাতে হবে। 
(খ) আন্তজর্গতিক কারিগরী ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরিভাষা গ্রহণ করতে 
ছবে। ৮ ' 
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(গ) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব Ne ইংরাজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে 
অন্য ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে | 

(a) উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রকে তিনটি ভাষা জানতে 
হবে-(১) আঞ্চলিক ভাষা, (২) রাষ্ট্রভাষা এবং (৩) ইংরাজী । 

() রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে কেবল দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করতে হবে এবং 
এই লিপির কিছু কিছু অসুবিধা দূর করতে হবে। 

(5) রাষ্ট্রভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে। ভাষার উন্নতির জন্য বিজ্ঞানী ও ভাষাবিদৃর্দের নিয়ে একটি 
বোর্ড গঠন করতে হবে এবং প্রাদেশিক সরকারকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
॥ সমস্ত শ্রেণীতে, ডিগ্রী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

(ছ) মাধ্যমিক frotacs ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে 
যাতে ক্রমবদ্ধমান জ্ঞানভাগ্তারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে 
-পারি। 

{ পরীক্ষা ব্যবস্থ। 


( Examinations.) 
অর্ধশতাব্দী ধরে আমাদের দেশে যে পরীক্ষা-ব্যবস্থা' চলছে তা অত্যন্ত 


aad | সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব বর্তমান । এ ব্যাপারে 
সমস্তার জটিলতা আশঙ্কাজনক ভাবে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, কিন্তু পরীক্ষা- 
ব্যবস্থা সংস্কারের কোন গঠনমুলক পরিকল্পনা এ পর্যন্ত করা হয়নি। আমাদের 
যদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কোন একটি বিষয়ের সংস্কার করার কথা বলা হত 
তাহলে আমরা পরীক্ষ1 ব্যবস্থার সংস্কারের কথাই বলতাম । পরীক্ষাব্যবস্থা 
উপযুক্তভাবে পরিকল্পিত হলে তা শিক্ষার অগ্রগতিতে সহায়তা করে। পরীক্ষা 
ব্যবস্থার সংস্কারের wy কমিশনের সুপারিশগুলি নিল্সরূপ ৪ 

১। সরকারী শামন বিভাগে চাকরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর 
প্রয়োজন হবে না । এর জন্য বিশেষ সরকারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে 
এবং ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সেই পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার থাকবে । এর দ্বারা 
শিক্ষাব্যবস্থার অনেক গলদ দূর হবে। 

২। বর্তমানে শ্রেণীকক্ষের কাঁজের জন্য ছাত্রের কৃতিত্বের মূল্য দেওয়া 
হয় না। এই কৃতিত্বের মূল্য দেওয়া প্রয়োজন । এ j 


5.C টি ০০০০ 
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ধরে ছাত্রের কাজের যৃল্যায়ন করা যাবে। তাছাড়া! বর্তমান ব্যবস্থায় পরীক্ষার 
আগে কয়েকমাস ধরে ছাত্রের মস্তিষ্কের উপর যে গুরুতর চাপ পড়ে এবং তার 
ফলে ছাত্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাঁও দূর করা সম্ভব হবে। | 

বি. এ, ও বি. এস. সি এবং এম. এ. ও এম. এস. সি. পরীক্ষাতে প্রত্যেক 
বিষয়ের জন্য নির্ধারিত নম্বরের 2 অংশ সমগ্র শিক্ষাবর্ষের কাজের জন্য নির্দিষ্ট 
থাকবে। অন্তুমোদিত কলেজগুলিতে যাতে এই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের 
একটি স্থৃষম পদ্ধতি অনুস্থত হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিলম্বে তাঁর ব্যবস্থা করতে 
হবে। অঙ্থমোদিত কলেজগুলিতে শিক্ষার মানের সমত! যাতে রক্ষিত হয়: 
সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য একটি কার্যকরী সংগঠন গ’ড়ে তুলতে হবে যার কাজ | 
হৰে উক্ত কলেজগুলির কাঁজ পরিদর্শন ও তদারক কর!। 
৩। প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য তিন বছর সময় লাগবে। তিন বছরের 
শেষে একটি মাত্র পরীক্ষা হওয়া বাঞ্চনীয় নয় । তিন বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট 
সময় অন্তর কয়েকটি পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে aca! ডিগ্রী লাভ, 
করার আগে ছাত্রদের এইসব পরীক্ষায় পাশ করতে হুবে । 

৪। পরীক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ॥ 
কোন বিষয় অন্ততঃ পাঁচ বছর ধরে ন! পাড়াঁলে কেউ পরীক্ষক হতে পারবেন ৃ 
আআ প্রথম ডিগ্রী পরীক্ষায় বহিঃস্থ পরীক্ষক (external examiner ). 
একাদিক্রমে তিন বছরের বেশী পরীক্ষক থাকতে পারবেন না। 

৫। পরীক্ষাগ্রহণকাঁরী কর্তৃপক্ষকে রচনাধর্মী পরীক্ষা ও নঙ্গর দেওয়ার 
সময় ব্যক্তিগত অভিরুচির (subjectivity) প্রয়োগ সংক্রান্ত ক্রটগুলি দূর 
করার ব্যাপারে অন্যান্য দেশে যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সে সম্পর্কে 
খোঁজখবর রাখতে হবে | 

৬। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় সাফল্যের মান যাতে একরূপ থাকে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তা উন্নত করতে হবে। ছাত্রকে প্রথম 
শ্রেণীর জন্য শতকরা! ৭* নম্বর, দ্বিতীয় এণীর জন্য শতকরা! ৫৫ থেকে ৬৯ নম্বর 
এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য কমপক্ষে শতকর! ৪* নম্বর পেতে BLA | 

9) সমস্ত উচ্চতর পরীক্ষায় অঙ্ুগ্রহ-মন্বর ( grace-mark ) প্রদানের 
রীতি তুলে দিতে হবে । 

vl কেবলন্নাতকোত্তর ও পেশাগত ডিগ্রীর ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা 
( viva-voce examination ) গ্রহণের বাবস্থা থাকবে | 


রাধারুষ্ণ কমিশন ২৩ 
ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপ ও ছাত্রকল্যাণ 


( Students, Their Activities and Welfare ) 


ছাত্রদের কল্যানের জন্য কমিশনের স্থপারিশগুলি নিম্নরূপ £_ 
১। ছাত্র নির্বাচন ঃ 


(ক) 


(2) 


(গ) 


মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্ভালয় ও কলেজগুলিতে ছাত্রভত্তির 
ব্যবস্থা করতে BA | 

প্রথম ডিগ্রী স্তরে ছাত্রদের পছন্দ অনুযায়ী যাতে তার! বিভিন্ন 
বিষয় শিক্ষার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে | 
স্নাতকোত্তর, বৃত্তিমূলক ও উন্নততর গবেষণার স্তরের কাজ 
কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে । 


ৃ 
| ২। পরীক্ষার ভিত্তিতে মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তিদানের 


ব্যবস্থ। করতে হবে। 
৩। স্বীস্থ্য £ 


(ক) 


থে) 


(গ) 


(ঘ), 


(ঙ) 


(ছ) 


(জ) 


ভর্তির সময় এবং বছরে ASS: একবার ছাত্রদের বিনাখরচে 
স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 

ছাত্রদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিগ্ভালয়ে নিজস্ব 
হাসপাতাল ও ওষ্ধালয় থাঁকবে | 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকলে 
সংক্রামক, দীর্ঘস্থায়ী (chronic ) ও অন্থান্য মারাত্মক ব্যাধি- 
গ্রস্ত ছাত্রদের STS কর! চলবে না। ৃ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ATS অধ্যাপক ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

বিশ্ববিগ্ঠানয় প্রান, ঘর্বাড়ী, ছাত্রাবাস, খাবার ঘর, রান্নাঘর 
গ্রভৃতি পরিদর্শন করা ও সংগ্রিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাঁনোর 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

ছাত্রদের বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকা ও ইন্জেকৃশন 
দেওয়ার ব্যবস্থা করতে WA | 

শারীর শিক্ষা! ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খেলার মাঠ ও. বিভিন্ন 
শরীর চর্চার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে | BAT 


২৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


(ঝ) ছাত্রছাত্রীদের ছু বছর শারীর শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে 
হবে৷ 
(ঞ) আরাশ্তক: শারীর শিক্ষা, দেওয়ার জন্ত উপযুক্ত শিক্ষকের 
ব্যবস্থা করতে হবে | 
(ট) শারীর শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম শারীর শিক্ষা বিভাগের 
অধিকতার (Director of Physical Education ) 
অধীনে পরিচালিত হবে | 
৪। ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর 2 
(ক) যে সং প্রতিষ্ঠানে এই জাতীয় ক্যাডেট কোর নাই তাদের 
এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। 
(থ) এই কোর পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। 
(গ) কেন্দ্রীয় সরকারকে এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও অর্থ 
সরবরাহ করতে হবে | 
(ঘ) বছরে একনার প্রত্যেক ইউনিটের কাজ পরিদর্শন করতে ছবে। 
৫।  শত্রদের সমাজদেবার কাজে উৎমাহিত করতে হবে। 
wl ছাত্রাবাস 2 বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিকে উন্নত করতে 
হবে। ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে। তাদের 
জন্য আমিষ ও নিরামিষ উভয়প্রকার আহারের ব্যবস্থা থাকবে। সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে,ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে । কোন না কোন শিক্ষককে 
ছাত্রাবাসে থাকতে হবে এবং ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। 
ছাত্রাবাসে খেলাধূলা ও অন্তান্ত যৌথ কাজকর্মের ব্যবস্থা! থাকবে । 
৭। বিশ্ববিষ্ভালয় ছাত্র সংসদ £ 
(ক) ছাত্র সংসদকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত 
রাখতে হবে। 
(খ) ছাত্র সংসদ ছাত্রদের যৌথ কাজ কর্মের কেন্দ্র হুবে। 
(গ) ছাত্র সংসদের কাজে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করবে না। 
wl ছাঁত্রশৃঙ্খাল। ঃ 
(ক) ছাত্রদের স্থশাসনের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে কিন্ত 
দলগত রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহিত কর! চলবে না । 
(খ) ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। 


বাঁধারুষ্ণণ কমিশন ২৫ 


(গ) ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ SANG প্রবর্তনের ব্যাপারে শিক্ষক, 
অভিভাবক, রাঁজনৈতিক নেতা, জনসাধারণ ও বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকাকে সহায়ত) করতে হুবে। 


৯। ছাঁত্রকল্যাণ £ ! 
(ক) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র কর্মকর্তাদের জন্য একটি অফিস 
থাকবে। 
(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-কল্যাণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন 
করতে হবে। 


স্ী-শিক্ষ। 
(Women’s Education) 

স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে কমিশনের স্থপারিশগুলি নিম্নরূপ £ 

(ক) কো-এডুকেশন্তাল কলেজে মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় স্মযোগ- 
সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে । 

(খ) মেয়েদের শিক্ষালীভের সুষোগ বৃদ্ধি করতে হবে 1 

গে) নারী ও পুরুষদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্ত থাকলেও 
মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে | 

(ঘ) সমাজে নাগরিক ও নারী হিসাবে মেয়েরা যাতে উপযুক্ত ait 


পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
(ও) কো-এডুকেশন্ঠাল কলেজে ছাত্ররা যাতে মৌজন্যবোধ ও সামাজিক 


দায়িত্ববোধের উপযুক্ত শিক্ষা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
(6) মহিল! শিক্ষকেরা একই প্রকার কাজের জন্য পুরুষ শিক্ষকদের সমান 


হারে বেতন পাবেন | 


সংবিধান ও 'নিয়ন্ত্রণব্যবস্থ। 


(Constitutions and Control) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান ও নিয়ন্্রনব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশনের সুপাঁরিশগুলি 


নিয়রূপ £ 
১। বিশ্ববিগ্ঠালয় শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েরই 


তালিকাতুক্ত বিষয় করতে হবে। 


২৬ - স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


২7. অর্থসংস্থান, জাতীয় নীতির রূপায়ণ, সুদক্ষ পরিচালন।, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সঙ্গে জাতীয় গবেষণাগারগুলির সংযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজকর্মের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্য রাখবে | 

৩।  বিশ্ববিদ্যাঁয়গুলিকে সাহায্য দানের জন্য কেন্দ্রীয় মঞ্জুরী কমিশন 
স্থাপন করতে হবে। 

৪। বিভিন্ন শাখার অন্তর্ভূক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির] মঞ্জুরী কমিশনকে সাহায্য 
করবেন | ald 

৫। নিছক অন্ুুমোদনপ্রদানকারী কোন বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না। 

৬। সরকাঁরী কলেজগুলিকে ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত (Cons- 
tituent) কলেজে রূপান্তরিত করতে BWA | 

4| প্রাইভেট কলেজগুলিকে স্বীকৃতিদানের সময় নিয়লিখিত বিষয়ের 
প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে_- 

(ক) তার! গ্রাণ্ট-ইন-এইড পাবার উপযুক্ত fea; এবং (খ) তার! 
ছাত্রদের আভ্যন্তরীন কাঁজকর্মের মূল্যায়ন করতে সক্ষম কি না। 

৮। কলেজের পরিচালক সমিতিকে (Governing body) যথাযোগ্য 
ভাবে গঠন করতে হবে | 

a)  বিশ্ববিষ্ালয় কর্তৃপক্ষের গঠন হবে নিয়রূপ £ 

(ক) ভিজিটর ( গভর্ণর*্জেনারেল ) ; 

(a) চ্যান্সেলার (প্রাদেশিক গভর্ণর ) ; 

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর (একজন সারাঁক্ষণের অফিসার ) ; 
(ঘ) সেনেট (কোর্ট )) 

(ঙ) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ( সিপ্ডিকেট ); 

(চ) এ্যাকাঁডেমিক কাউন্সিল; 

(ছ) ফ্যাকান্টিজ; 

(a) বোর্ডদ্‌ অব স্টাডিজ ; 

(a) ফিন্যান্স কমিটি; এবং : 

(ঞ) সিলেকশন কমিটি সমূহ । a 


১,। প্রদেশগুলির জন্ত একটি গ্রান্টস্‌ এযালোকেশন কমিটি গঠন করতে 


হবে। 


রাধাকৃষ্ণণ কমিশন ২৭১ 
অর্থসংস্থান 


(Finance) 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসংস্থান জম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি, 
নিন্সরূপ ঃ | 

১। রাষ্ট্রকে উচ্চতর শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব স্বীকার করতে 
হবে। 

২। প্রাইভেট কলেজগুলিকে বিন্ডিং সাঁজসরগ্রাম ও পৌণঃপুনিক ব্যয়ের 
( recurring expenditure ) জন্য সাহায্য করতে VA | 

৩। শিক্ষাকার্ধে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আয়কর সংক্রান্ত আইন 
সংশোধন করতে হবে। 

৪। বর্তমান কমিশনের : স্থপারিশগুলিফে রূপায়িত করার জন্য 
বিশ্ববিগ্ঠায় ও কলেজগুলিকে অধিক অর্থ মঞ্জুর করতে হাবে। 

৫। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারকে বাঁধিক দশ কোটি: 
টাকা অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে 

৬। অর্থ মঞ্জুরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালর মঞ্জুরী কমিশন গঠন করতে হবে। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির মানোন্নয়ন ও নতুন। 
বিশ্ববিষ্ভালয্স স্থাপন £_ 

কমিশন ?বেনারস, আলিগড়, দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্ৰাজ, 
এলাহাবাদ, মহীশুর, পাটনা, ওসমানিয়া (হায়দ্রাবাদ ), লক্ষ, নাগপুর, ME 
আগ্রা, আয়ামালাই, রিস্ক, উৎকল, সগর,রাজপুতানা, ূর্বপাঞ্জাব, গৌহাটি, 
পুণা ও বরোদ! বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন সমন্ত। সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
করেন এবং তা দূর করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে স্চিস্তিত পরামর্শ দান করেন। 

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য হল, বিশ্ববিদ্যালয়' 
aga কমিশনের স্থপাঁরিশের ভিত্তিতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ও 
রাষ্ট্রপতি প্রথমে অস্থায়ীভাবে সনদ (charter) প্রদান করবেন। পরে অস্থায়ী 
সনদের কার্যকাল শেষ হলে স্থায়ী সনদ মুর করা হতে! এই বিশ্ববিদ্যালয়” 
গুলিকে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে। সমগ্র 
দেশের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে নতুন বিশ্ববিগ্তালয়গুলিকে যথাসম্ভব: 


সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে | 


২৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 


( Rural Universities ) 


কমিশনের মতে বর্তমানে যেসব কলেজ ও বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি রয়েছে 
সেগুলি প্রধানত শহরের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিয়ে থাকে। 
কিন্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদেরও অনুরূপ উচ্চশিক্ষালাঁভের স্থযোগ থাকা 
প্রয়োজন । এই Gears কমিশন গ্রামীন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ( Rural Univer- 
sity ) পরিকল্পনা করেন। 

গ্রামের সমাঁভজীবন ও শহরের সমাজজীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় 
গ্রামীন উচ্চশিক্ষা ও নাগরিক উচ্চশিক্ষার মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য খাকবে। 
শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের উপজীবিকা, শিক্ষার মান ও সামাজিক সমস্যার 
পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে। যেখানে 
শহরের উচ্চশিক্ষায় কারিগরি, waa, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ 
করে থাকে সেখানে গ্রামীণ উচ্চশিক্ষায় প্রাধান্য লাভ করবে জনশিক্ষা, কৃষি, 
গ্রামোন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন প্রভৃতি । গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যন্থচী, 
শিক্ষাদানপদ্ধতি ও অন্তান্য বিষয়ের পরিকল্পনা করার সময় গ্রাম্য জীবনের 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখতে -হবে। কমিশন গ্রামীন শিক্ষার 
নিন্মলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের কথ! উল্লেখ করেছেন 

১। আট বছরে উচ্চ বুনিয়াদি িক্ষান্তর, 

২। তিন বছরের কলেজ শিক্ষান্তর, এবং 

‘৩। দু বছরের এম. এ, শিক্ষীন্তর | 


রাধাকষ্চণ কমিশনের সমালোচনামূলক আলোচনা 


বিশ্ববিষ্যানয় শিক্ষা কমিশনের স্থপাঁরিশগুলি নানাদিক দিয়ে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ | স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাকে যুগের .প্রয়োজন 
অনুযায়ী নতুনভাবে গড়ে তোলার যে দায়িত্ব দেশবাসীর সন্মুখে উপস্থিত 
হয়েছিল কমিশন সে সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। কমিশন বুঝেছিলেন 
যে স্বাধীন ভারতের উচ্চশিক্ষার কোনরকম উন্নতি করতে হলে সর্বপ্রথম 
তার লক্ষ্য সম্পর্কে BM ধারণা থাকা প্রয়োজন ।॥ সেইজন্য কমিশন 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই 
প্রসঙ্গে কমিশন সমাঁজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ্য দেশনেতা৷ RR ও. 
কারিগরি ও অন্তান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে যথেষ্ট 
দূরদশিতার পরিচয় দিয়েছেন । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য: 
ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম-শিক্ষার মাধ্যমে তার ভিত্তি গড়ে 
তুলতে হবে, কমিশন একথা ভালভাবে উপলব্ধি, করেছিলেন | সেইজন্য 
কমিশন সমাজের সকল মানুষের জন্য উচ্চশিক্ষার সমান স্থযোগ প্রদান, 
দেশকে অনাহার, দারিদ্র্য, Tike অজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা করা, জাতীয় ও 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁল রেখে চলার জন্য৷ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণ। কার্যে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের উপরও. 
কমিশন অথাথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।  পুরাঁতনের প্রতি অতিরিক্ত 
মোহকে কমিশন দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী বলে মনে করেছেন । কিন্ত 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহান এঁতিহকে যাতে আমর! আরও এগিয়ে 
নিয়ে যেতে পারি তার জন্য ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা! দেবার দায়িত্ব বিশ্ব 
বিদ্যালয়কে গ্রহণ করার oa কমিশন স্থপারিশ করেছেন | এইভাবে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একধারে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও প্রাচীন এঁতিহোর 
সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কমিশন প্রকৃত দেশাত্মবোঁধের 
পরিচয় দিয়েছেন | 

বস্তুতঃ নিছক বিদেশী শিক্ষার অন্করণের দ্বারা প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার 
গোড়াপত্তন করা যায় না। কমিশন এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন। সেইজন্য 
তারা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও যথাযথ মুল্য দিতে 
চেয়েছেন | আবার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন দর্শন, সাহিত্য বিষয়ক ও চারুকলাযুলক শিক্ষার 


Oe স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


অপরিহার্যতার কথাও উল্লেখ করেছেন, যাতে মানুষ তার অন্তমিহিত 
উচ্চাকাঙ্খ৷ ও আদর্শ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়া শারীর 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে কমিশন সুস্থ সবল ও উদারচেত! 
নাগরিক স্ষ্টির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন্‌। 

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ্যশিক্ষক নিয়োগ, 
শিক্ষকদের মর্ধাদা ও বেতন বৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষার মানের উন্নয়ন, পাঠক্রমের 
সংস্কার, পরীক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন প্রভৃতি বিষয়ে কমিশনের ুপারিশগুলি 
সময়োপযোগী এবং প্রশংসার যোগ্য । ছাত্র-অশাস্তি দূরীকরণের জন্য যখোপ- 
যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং ছাত্র-কল্যাণের 
জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মস্ণচী প্রণয়ণ করে কমিশন বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। 
সত্রীশিক্ষার উন্নতির ব্যাপারেও কমিশন স্থচিস্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
বিশ্ববিদ্ঠালক় শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিশাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
‘উপর যৌথ দায়িত্ব আরোপ করে কমিশন যথেষ্ট স্থবিবেচনার পরিচয় 
দিয়েছেন। 

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কমিশন এই শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় 
সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশনের 
নির্দেশ অসম্পূর্ণ ও দুর্বল বলে মনে হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন যথাসম্ভব 
Ag ইংরাজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বাদে অন্য ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম 
করার নির্দেশ দিলেও, কিভাবে এই নির্দেশকে বাস্তবে রূপায়িত করা যেতে 
পারে সে সম্পর্কে ক্নিদিষ্টভাবে কোন আলোচন! করেন নি। ফলে এ 
‘বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তীকালে কোন কার্যকরী Gre অবলম্বন কর! হয়নি এবং 
কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার ২* বছর পরে আজও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম 
'ইংরাজীই থেকে গেছে। কমিশন তাদের রিপোর্টে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের যে পরিকল্পনা দিয়েছেন গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষের সমাজজীবনের 
উন্নতির জন্য সেটি নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। কিন্তু এ ব্যাপারে কমিশনের 
স্থপারিশগুলি যথেষ্ট বান্ডবধর্মী হতে পারেনি । গ্রামে উচ্চশিক্ষা! প্রবর্তনের যে 
স্বপ্ন কমিশন দেখেছিলেন wi অনেকাংশে ছিল কল্পনানির্ভর এবং গ্রামা 
জীবনের অন্যান্য হাজার রকমের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুট। অবাঁন্তবও বটে। 
“সেইজন্য কমিশনের এ at আজ পর্যন্ত স্বপ্নই রয়ে গেছে | 


= 


মাধামিক শিক্ষা কমিশন 
a 


মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট 
(অক্টোবর, ১৯৫২__জুন, ১৯৫৩) 
[ সংক্ষিপ্ত বিবরণ J 


ভুমিক।: ভারত সরকার ১৯৫২ সালের ২৩শে সেপেম্বর আমাদের 
দেশের প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক AAT এবং তার 
উন্নতি ও পুনর্গঠনের জন্য: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! অবলম্বনের উদ্দেশে মাধ্যমিক 
শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডঃ এ. লক্ষণ- 
স্বামী মুদালিয়র। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন মুদ্রালিয়র কমিশন নামেও 
স্থপরিচিত। ভারতবর্ষ ও বিদেশের ৯ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নিয়ে এই 
কমিশন গঠিত হয় । | 

কমিশনকে মাধ্যমিক শিক্ষার নিল্পলিখিভ দিকগুলি সম্পর্কে 
সুপারিশ করতে বল! হয় £_ 

১। ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক AR- 
সন্ধান ও তার বিবরণ প্রদান | 

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষার পুনর্গঠন ও উন্নতি- 
সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করা £ 

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য, সংগঠন ও বিষয়বস্ত ; 

(খ) প্রাথমিক, বুনিয়াদী ও উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার 
সম্পর্ক; 
(গ) বিভিন্নপ্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক; এবং 

(a) sare আনুষঙ্গিক সমস্তাদি । 

কমিশনের উদ্দেশ্য ( Raison d'etre of the Commission ) 

সংবিধান অন্ুধায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানতঃ প্রাদেশিক সরকার- 
গুলির। কিন্তু সমগ্র দেশের সংস্কৃতি ও কারিগরী নৈপুণ্যের উপর 


৩২ ৃ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বপুর্ণ প্রভাবের কথা৷ বিবেচনা ক'রে কেন্দ্রীয় সরকার 


মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জাতীয় জীবনের বৃহত্তর সমস্তাগুলির সঙ্গে এর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন al) মাধ্যমিক শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হল দেশের যুবকদের স্থযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, যাতে 
তার। সামাজিক পুনর্গঠন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগ্যতার সঙ্গে অংশ 
গ্রহণ করতে পারে। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের যুবকদের কি জাতীয় 
শিক্ষা দেওয়া হবে সে ব্যাপারে স্বভাবতঃই আগগ্রহশীল। মাধ্যমিক শিক্ষা 
যুবকদের বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী করে গড়ে তুলবে। তাছাড়া উচ্চতর 
শিক্ষার যথাযোগ্য মান বজায় রাখার দায়িত্ব৪ রয়েছে এই শিক্ষাম্তরের। 
মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে লব্ধ যোগ্যতার মানের উপর উচ্চতর শিক্ষার মান বিশেষ- 
ভাবে নির্ভর করে। ; 


সর্বভারতীয় HAT) 2 


শিক্ষার ব্যাপারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ee নীতি নির্দারন কর!প্রয়োজন। 
সংবিধানে ভারতরাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে । গণতন্ত্রকে সুষ্ঠভাবে 
পরিচালিত করতে হলে কেন্দ্রের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে প্রতিটি ব্যক্তি 
দায়িত্বশীল ও যৌথমনৌভাবমম্পন্ন নাগরিক হিসাবে নিজের কর্তব্য পালন 
করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রবণতা লাভ করতে পারে। 
উপযুক্ত (নাগরিক হতে হলে সামাজিক শিক্ষা এবং সঠিক মতাদর্শের দ্বারা 
Bas হওয়া প্রয়োজন । দেশের ভাবী নাগরিকদের গণতন্ত্রের উপযোগী করে 
গড়ে তুলতে হলে এমন একটি gay শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। সামাজিক 
গুণাবলী, বৌদ্ধিক বিকাশ এবং বাস্তব নৈপুণ্যের উপর যথাযথ গুরুত্ব 
আরোপ করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষার কাঠামো রচনা করতে 
হবে। 

তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে বিভিন্ন ভাষার বিশেষতঃ হিন্দী ও ইংরাজীর 
স্থান নিদিষ্ট করার প্রশ্নটিও বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । কমিশন এই বিষয়ে ate চিন্ত।- 
ধার! ও বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করেছে। শিক্ষার অগ্রগতির 
জন্য এই জাতীয় বিভ্রান্তি ও মতদৈধ দূর করা দরকার । তাছাড়া সম্প্রতি 
প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা৷ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ ক্রমশ: মাথ! চাড়া 


মুদালিয়র কমিশন ৩৩ 


দিয়ে উঠছে। সেইজন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদদেরও 
জনসাধারণকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে । শিক্ষ। যদি এই সমস্ত 
প্রবণতাগুলিকে রোধ করার ব্যাপারে কার্যকরী ভুমিকা গ্রহণ করতে এবং 
জাতীয় সংহতি স্প্টিকাঁরী শক্তিগুলিকে পরিপুষ্ট করতে, al পারে তাহলে 
আমাদের স্বাধীনতা, জাতীয় Gay এবং ভবিস্ুৎ অগ্রগতি গুরুতরতাবে ব্যাহত 
হবে। কমিশনের মতে শিক্ষার সামগ্রিক পরিকল্পঘা এবং আংশিকভাবে 
অর্থনৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা 
থাকা উচিত. মাধ্যমিক শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধিক দায়িত্ব বহন করা উচিত যেমন শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিগত 
অভীক্ষা প্রস্তুত করা, উন্নত “পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও প্রকাশ: করা এবং 
কারিগর-শিক্ষণ (training of technicians)! তাছাড়া ছাত্রদের শারীরিক 
কল্যাণের ব্যাপারেও কেন্দ্রের. বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে৷ প্রাদ্দেশিক.সরকার- 
গুলি একদিকে যেমন শিক্ষামূলক কর্মক্থচী প্রণয়ন ও সেগুলির প্রয়োগের 
ব্যবস্থা করবেন, অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকার তেমনি দেশের অর্থনৈতিক, 
শিল্পগত ( industrial ), সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির 
জন্য শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা ক’রে সমগ্রভাবে জাতীয় দৃষ্টি- 
কোণ থেকে শিক্ষার সমস্তাটি বিচার করবেন এবং শিক্ষামূলক নির্দেশনা ও 
নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। 


পূর্ববর্তী শিক্ষা কমিশন 


ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষা করার-জন্য অতীতে অনেকগুলি 
কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল, ষখা--ভারতীয়: শিক্ষা কমিশন (১০৮২), 
১৯০২ সালের. কমিশন, স্তাডলার কমিশন. (১৯১৭ )'" এবং রাধা- 
কৃষ্ণণ কমিশন ( ১৯৪৮ )'। এই কমিশনগুলি প্ৰসঙ্গক্ৰমে মাধ্যমিক শিক্ষার 
কতকণ্ডাল দিক নিয়ে আলোচনা করেছিল । কিন্তু কোন কমিশনই ইতিপূর্বে 
সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য নিযুক্ত 
হয়নি। বৰ্তমান কমিশনের উপর এই দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং 
এই দায়িত্ব পালন করার. জন্য: কমিশন প্রাথমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
সম্পর্কেও  কিছুট।- আলোচন! করা eater বলে মনে করে। মাধ্যমিক 
শিক্ষার নতুন কাঠামোটি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় কিভাবে তা একদিকে 


৩ 


ce 


৩৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশম্ম 


প্রাথমিক ও অন্যদিকে বিশ্ববিদ্তালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং কিতাবে 
শিক্ষাগ্রহণের সমগ্র ব্যাপ্তিকাল এই ভিনটিস্তরের মধ্যে বণ্টন করা হবে মে: 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে | 

পূর্ববর্তী কমিশনগুলির অনেক স্থপারিশ কার্যকরী করা হয়নি। ভারী 
তখন পরাধীন ছিল ৷ বর্তমানে স্বাধীন ভারতে আলোচ্য কমিশনের কুপারিশ- 
গুলি কার্যকরী করার দায়িত্ব জনগণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের | 
সেইজন্য কমিশন তার স্থপারিশগুলি রূপায়িত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী । 
কমিশনের স্ুপারিশগুলি যাতে বাস্তবে রূপদান করার উপযোগী হয় মে 
বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং এইজন্য স্থপারিশগুলিকে স্বল্প মেয়াদী | 
ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুই ভাগে ভাগ কর! হয়েছে। কমিশন একথা মনে করে | 
যে তার কতকগুলি স্থপারিশ ুদূর-প্রসারী নয়। কারণ সামাজিক, রাজ- | 
নৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ কৌশলের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য । আজ শিক্ষা ৃ 
সংক্রান্ত যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, আগামীকাল তার ৷ 
প্রয়োজন ate থাকতে পারে । সেইজন্য একথা! মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা 
কমিশনের স্থপারিশগুলি সর্বকালের জন্য গ্রযোজ্য নয়-একটি নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য এগুলি রচিত হয়েছে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে মাঝে মাঝে এগুলি 
পর্যালোচনা! করা৷ প্রয়োজন | 


প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার wie (Defects of Exsisting System ) 


কমিশনের নিকট অনেকে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ 
ক্রটর উল্লেখ করেন। তাদের মতে এই শিক্ষা অতিরিক্ত পরিমানে গ্রন্থ" 
কেন্দ্রিক এবং যান্ত্রিক, বৈচিত্র্যহীন এবং অত্যন্ত বিধিবদ্ধভাবে সঙ্গতিপূর্ণ 
( rigidly uniform) প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার! ছাত্রদের বিভিন্ন 
রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতার যথাযথ পরিতৃপ্থি ঘটে না। এই শিক্ষার দ্বারা 
ছাত্রের! সুনাগরিক হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় 
নেতৃত্ব, সহযোগিতা! এবং WHIPS শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা পায় না। পরীক্ষার 
উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব, গুরুভার পাঠ্যক্ণচী, wad শিক্ষণ পদ্ধতি, বস্তুগত 
স্খ-স্থবিধার অভাব শিক্ষাকে শিশুদের নিকট রমণীয় করে তোলার পরিবর্তে 
বোঝায় পরিণত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র দেবার 


মুদ্দালিয়র কমিশন ৩৫ 


৷ জন্য একজাতীয় পাঠ্যতালিকার পরিকল্পনা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই 
অনুপযোগী | বহুমুখী পাঠ্যতালিকাঁর অভাবের জন্য বহু ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা 
গ্রহণ করার পর উপযুক্ত কর্ম সংস্থান করতে পারে না । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
* বাধাধরা সময় পত্রিকা, নিম্নমানের অনুপযোগী পাঠ্যপুস্তক এবং অযথা বিস্তারিত 
পাঠ্যস্থ্চী শিক্ষকদের আত্মপ্রকাশের পর্যাপ্ত স্থযোগ দেয় না কিংবা তাদের 
আত্মনির্তরতারও বিকাশ ঘটে না এবং ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির 
উন্মেষ ঘটে ন!। প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রদের সংখ্যাধিক্যের জন্য ঘনিষ্ঠ 
ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না এবং ছাত্রদের মন ও চরিত্রের উপর 
শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষাগত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন না। বিগত 
কয়েক দশক ধরে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অনুন্নত গৃহপরিবেশ থেকে থে 
| সব শিশুরা বিদ্যালয়ে আসছে উক্ত পরিবেশ তাদের বিগ্যাভ্যাসের অনুকুল 
নয়। এইসব শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করাও 
বর্তমানে বিগ্যালয়গুলির পক্ষে সম্ভব নয়। বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতাও উপযুক্ত 
সংখ্যক সুযোগ্য ও নিষ্ঠাবান শিক্ষককে আকর্ষণ করতে পারছে না। শিক্ষার 
প্রসারের জন্য প্রচুর পরিমাণ শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যথাযথভাবে যোগ্যত| বিচার করা হচ্ছে না। 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সার্থক 
বিকাশ সাধন, শারীরিক কল্যাণ এবং মানসিক ও প্রক্ষোভযুলক' স্থশিক্ষার 
জন্য প্রয়োজনীয় সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। খুব অল্প 
সংখ্যক বিগ্যালয়েই কেবল শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশনাধন এবং আনন্দোজ্জল 
ও সজীব পরিবেশ রচনার জন্য উপযুক্ত খেলার মাঠ, দলগত ক্রীড়ার ব্যবস্থা 
এবং অন্যান্য চিত্তবিনোদনমুলক কাজকর্মের ব্যবস্থা আছে। 
শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আরও অসংখ্য ক্রটির 
উল্লেখ করতে পারবেন। কমিশন বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার মৌলিক 
ক্রটিগুলি সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে উক্ত শিক্ষার সংস্কার ও 
পুনর্গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে সেগুলি সহায়তা করতে পারে। 
প্রথমতঃ আমাদের বিগ্ালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে 
জীবনের কোন সংযোগ নেই। পাঠক্রম যেভাবে রচিত হয়েছে এবং থে 
'গতাঙ্গগতিক পদ্ধতিতে তা পরিবেশিত হচ্ছে তাতে ছাত্রের তাদের 
জাগতিক পরিবেশকে উপলব্ধি করতে পারছে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ 


৩৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


করার পর তারা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের থাপ খাইয়ে নিতে পারছে না 
এবং সমাজে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের স্থান করে নিতে 
পারছে না। বিদ্যালয়কে সমাজের ET সংস্করণ হিসাবে গড়ে তুলতে না 
পারলে এবং বহিজগতের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত ন! হলে এই 
অবস্থা দূর করা যাবে A দ্বিতীয়তঃ এই শিক্ষা সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী 
এবং ছাত্রের সমগ্র. ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায়্য করে না। বহু দশক ধরে 
এই শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল পুথিগত শিক্ষা দিয়ে আসছে। যার অর্থ 
হুল কতকগুলি বিষয়ে কিছু তথ্য সরবরাহ করা কিংবা লিখন ও পঠনের 
দক্ষতা অর্জনে ৷ সহায়তা, Fal: শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বহিভূতি 
দ্িকগুলি_ (non-cognitive aspects )—তার বাস্তবধর্মী প্রবণতা, প্রক্ষোভ, 
রসাম্থাদদন (appreciation ), রুচি, প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উপেক্ষিত হচ্ছে। 
সম্প্রতি বিদ্যালয়ের কার্ধস্থচীতে খেলাধুল!, হাতের কাজ (crafts) এবং 
কিছু কিছু সামাজিক কাজকর্ম স্থানলাভ করলেও, সেগুলি পাঁঠক্রমের অচ্ছেষ্ 
অংশ নএ। মোটকথা, শিশুর সমগ্র ব্যক্তিত্বের অংশমাত্র প্রচলিত শিক্ষার 
ছারা পরিপুষ্ট হয়। তৃতীয়ত, অল্প কিছুদিন পূর্বেও ইংরাজী ছিল শিক্ষার 
মাধ্যম এবং একটি আবশ্যিক বিষয় । তাঁর ফলে যথেষ্ট ভাষাগত সামৰ্থ্য A 
থাকলে পড়াশুনায় অগ্রমর হওয়া সম্ভব ছিল না। একজন ছাত্র ইংরাজীতে 
অরুতকার্য হলে, স্কুল ফাইনালও পাশ করতে পারত না এবং কোন সরকারী! 
চাঁকরীও পেত না। অন্তান্ত যে সমস্ত বিষয় মনস্তাত্বিক ও সামাজিক দিক 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হত না। চতুর্থত॥ 
প্রচলিত শিক্ষাদানের পদ্ধতির দ্বার! ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকা 
ঘটে না কিংবা তারা কর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করতে শেখে না। তার! 
সহযোগিতামুলক সাফল্যের আনন্দের চেয়ে প্রতিযোগিতামূলক সাফল্যের 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে শেখে । ছাত্রদের ifaw পদ্ধতিতে পাঠ 
দান'কর| হয় এবং তার অনিচ্ছা! সহকারে মেগুলি মুখস্থ করে। পঞ্চমত, 
. শ্রেণীগুলিতে ছাত্ৰ সংখ্য বৃদ্ধি হওয়ায় ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত 
যোগাযোগ বিশেষভাবে হাম পেয়েছে । ফলে চরিত্রগঠনের শিক্ষা কিংবা প্রকৃত 
শৃষ্খলাবোধের সৃষ্টি কোনটিই সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া শিক্ষকদের সাধারণ 
যোগ্যতাও হ্রাস পেয়েছে; তাদের অর্থ নৈতিক অন্বচ্ছলতা ও সামাজিক 
মর্ধাদার অভাবের জন্য Stews মধ্যে হতাশার স্থষ্টি হয়েছে। তাদের যোগত! 


Le Pas 
——— 


মুদালিয়র কমিশন ৩ 


বৃদ্ধি, সন্তোষ উৎপাদন এবং আত্মমর্ধাদীবোধ সৃষ্টি. করতে না পারলে ভারা 
তাঁদের কাজে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করতে পারবেন না। পরিশেষে পরীক্ষার 
জগদ্দল: পাথর শিক্ষকের উদ্যোগকে খর্ব করেছে, পাঠক্রমকে_ একঘেয়ে . 
করেছে, শিক্ষণ পদ্ধতিকে যান্তিক ও fetta করেছে, পরীক্ষ! নিরীক্ষার সমস্ত 
উৎসাহ নষ্ট করেছে এবং শিক্ষার ভ্রান্ত, অথবা মূল্যহীন বিষয়ের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছে। 


উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা কমিশন একথা প্রমাণ করতে চান না 
যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সব কিছুই' খারাপ কিংব। এই শিক্ষা জাতীয় 
জীবনে কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকাই গ্রহণ করে নি। ভ্রান্ত এবং সীমাবদ্ধ 
উদ্দেশ্য নিয়ে এর atte হয়েছিল এবং সেটাই ছিল এর সব চেয়ে 
বড় প্রতিবন্ধকত|। স্বভাবতই এই সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যের মধ্যেই পরবর্তী 
কালে এই শিক্ষার কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড সংস্কার ও উন্নতি ঘটেছে। 
ফলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এ সব সংস্কারের কোন উল্লেখযোগ্য 
প্রভাব পড়েনি। বর্তমানে বলিষ্ঠ এবং দূরদৃ্টিসম্পন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের 
দ্বারা সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন যাতে 
ওঁ সব পৃথক পৃথক সংস্কারগুলি (reforms ) ভুসংহতভাবে এই নতুন শিক্ষা 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হতে পারে | 


মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ( Aims of Secondary Education ) 


fae সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য 
সম্পর্কে সাধারণভাবে অনেক আলোচনা কর! হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের 
প্রয়োজন ও আদর্শের ভিত্তিতে স্থনিষ্িষ্টভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবৃত কর! 
গ্রয়োজন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং অগ্রগতির প্রত্যেকটিস্তরে শিক্ষার আশু 
উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত ত পুনবিবেচনা৷ করে দেখা এবং সুল্পষ্টভারে বর্ণন] করা 
প্রয়োজন । উপরস্ত এই উদ্দেশ্য বর্ণন! করার সময় কেবল বর্তমান পরিস্থিতির 
কথা বিবেচন। করলেই চলবে না, দেশের ক্রমোন্নতির গতিগ্রক্কৃতি এবং 
আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের পরিকল্পনার কথাও চিন্তা করতে হবে যাতে 
শিক্ষা! তার সহায়ক হতে পারে। 
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৩৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের শিক্ষাগত প্রয়োজন ( Educational 
Needs of Democratic India ) a 

শিক্ষার দিক থেকে প্রাথমিক এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেসব ঘটনার কথা | 
বিবেচনা করতে হবে সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর! যেতে পারে। ভারতবর্ষ | 
সম্প্রতি রাজনৈতিক স্বাধীনত! অর্জন করেছে এবং বিশেষভাবে বিবেচনা 
করার পর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন করেছে । এর অর্থ হল গণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে এদেশের অধিবাসীর! যাতে যোগ্যতার সঙ্গে 
তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং উদার, জাতীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ 
দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ব্যাপারে অন্তরায় সমস্ত বিভেদ মূলক শক্তি কে প্রতিহত | 
করতে পারে তার জন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে 
তুলতে হবে এবং চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে । দ্বিতীয়তঃ, 
ভারতবর্ষের সভাবনাপুর্ণ সম্পদের গ্রচু্ঘ থাকলেও, বর্তমানে এদেশ HARE I এ | 
দেশের জনসংখ্যার একট! বিরাট অংশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অমানবিক 
জীবন যাপন করতে হয় | এ দেশের অন্যতম জরুরী AIT! হল__উৎপাদনের 
PRE! বাড়ানো, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং জীবনযাত্রার মানকে যথাসম্ভব 
উন্নত কর!। _ তৃতীয়ত: আংশিকভাবে ব্যাপক দারিদ্রের চাপে শিক্ষা গ্রহণের 
সুযোগের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে । জনগণের একটা বিরাট অংশ কোনমতে 
জীবিকা! অর্জনের চিন্তায় এত বেশী ভারাক্রান্ত যে সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মের 
প্রতি যথেষ্ট মনৌষোগ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য শিক্ষাব্যবস্থার 
এমন ভাবে স্বাদেশীকরণ ( reorientation ) করতে হবে যাতে তা সাংস্কৃতিক 
নবজাগরণের Wet] করতে পারে। 


| 
| 


বর্তমান, পরিস্থিতিতে এদেশের গুরুত্বপূর্ণ গ্রয়োজনগুলির উপরোক্ত সংক্ষিধ 
আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে নিয়লিখিত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমা- 
দের শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দারণ করতে হবে--আমাদের যে নতুন গণতান্ত্রিক 
HUSA গড়ে উঠছে তাতে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে ছাত্রের! যাতে অংশ" 
গ্রহণ করতে পারে সেই অনুযায়ী তাদের চরিত্র গঠন করা; দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতি সাধনে তাঁরা যাতে যোগ্য ভূমিকা গ্রহন করতে পারে তার জন্য তাঁদের 
ব্যবহারিক: ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা, ছাত্রদের আত্মপ্রকাশ ও ব্যক্তি 
ত্বের বিকাশের জন্য তাদের সাহিত্যিক শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রহের বিকাশ 


মুদ্ধালিয়র কমিশন ৩৯. 


সাধন করা; এ ছাড়া প্রকৃত জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না উপরোক্ত 
বিষয় গুলির গুরুত্ব বোঝাবার জন্ত কমিশন সংক্ষেপে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে 
আলোচনা! করেছেন | 


গণতাপ্রিক নাগরিকতার বিকাশ সাধনে শিক্ষার ভূমিকা (Role 
of education in Developing Democratic Citizenship ) 

গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিটি নাগরিককে নাগরিকের যথাযোগ্য দায়িত্ব 
সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ করে তুলতে হবে। এর অর্থ হল বিভিন্প্রকার 
বৌদ্ধিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিকাশসাধন, এই সকল গুণাবলী 
নিজে থেকেই বিকশিত হয় না। গণতন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকে বিভিন্নপ্রকার 
জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীন বিচারশক্তি 
প্রয়োগ করে নিজের কারধপ্রণানী নির্ণয় করতে হয়। যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষার 
সমাপ্তিতে অধিকাংশ নাগরিকের বিধিবদ্ধ শিক্ষার (formal education ) 
শেষ হয়, সেইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
হবে। এর ভজন্ত প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হল স্বচ্ছ চিস্তাশক্তি ও নতুন চিন্তা" 
ধারা গ্রহণ করার ক্ষমতার বিকাশ সাধন । ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য 
বিদ্যালয়কে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে, কারণ এটি হল শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
যোগ্যতার মাপকাঠি যে গণতন্ত্রে জনগণের স্বচ্ছ বিচারশক্ির বিকাশ 
ঘটেনি তার অগ্রগতি ও অন্তিত্বরক্ষা ছুইই অসম্ভব, কারণ মে ক্ষেত্র তার পদে 
পদে বিপথে পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের 
গণসংযোগ ও প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যম করায়ত্ব থাকায় সহজেই তারা 
জনগণকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগতে পারে । : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
নাগরিকের সত্য-মিথ্যা বিচার করা, বাস্তৰ সত্য ও প্রচারমূলক সত্যের মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় করা, অন্ধ গোড়ামি ও কুসংস্কারের আবেদন GAN করার মত 
শিক্ষা ও বিচার বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। তাকে বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে 
তুলতে হবে যাতে সে বস্তুনিষ্ট চিন্তাধারায় অভ্য্ত হয় এব বাস্তব অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গড়ে তুলতে পারে । তার মন নতুন চিন্তাধারাঁকে 
গ্রহণ করার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে এবং সে বর্তমানে অচল ধ্যান-ধারণা, ও 
রীতিনীতির সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে ali. যা কিছু পুরাতন 
তাকেই বর্জন করতে হবে এবং যা! কিছু নতুন তাকেই গ্রহণ করতে হবে এ ; 
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মনোভাব নয়--তার পরিবর্তে উভয়কেই নিরাসক্তভাবে বিচার বিবেচনা করে 
দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রগতি ও স্যায়নীতির পরিপন্থী যা-কিছু তা বর্জন করতে হবে ॥ 
এই জাতীয় মনোভাবসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকদের । 
তাঁদের একথা বুঝতে হবে যে সাধারণতঃ শ্রেণীকক্ষে তারা যে ধরনের শিক্ষা 
দেন তাতে ছাত্রের! নিক্রিয়ভাবে পাঠ্য বিষয় গলাধঃকরন করে মাত্র, উপরে 
বর্ণিত মানসিক যোগ্যতা অর্জনে Gl মোটেই সাহায্য করে ন1। 

চিন্তাধারার স্বচ্ছতার ace কথন ও লিখনের স্পষ্টতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রয়েছে । এটি কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পদই নয়, গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে সার্থকভাবে জীবনযাপন করতে হলে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু, 
কারণ গণতন্ত্র স্বাদীন আলোচনা, প্ররোচনা ও শান্তিপূর্ণ মত বিনিময়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত--বলপ্রয়োগের উপর নয়। অন্যকে প্রভাবিত ক'রার জন্য 
এবং হিতকর জনমত গড়ে তোলার জন্ত একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে কথাবার্তা 
ও লেখার মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে হুবে। 

ates হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যের উপর বিশ্বাসই 
গণতন্ত্রের ভিত্তি। মান্থুষের এই সহজাত যোগ্যতাকে অর্থ নৈতিক, জাতিগত 
feral সামাজিক প্রতিপত্তির বিচারে খর্ব কর! যায় না । সেইজন্য গণতান্ত্রিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপুণ ও attra বিকাশ 
সাধন। এর জন্য শিক্ষাকে ব্যক্তির মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক ও 
ব্যবহারিক চাহিদাগুলির পরিতৃষ্থির ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে শিক্ষা 
পুঁথিগত fasta সঙ্কর্ণত। পরিত্যাগ করে জীবনধারণের ব্যাপক প্রশ্নের 
সঙ্গে সংযুক্ত হবে--অর্থাৎ শিক্ষা ছাত্রদের সার্থক, সমাজজীবন যাপন 
করার বহুমুখী কৌশল সম্পর্কে অবহিত করবে। একথা খুব সত্য যে 
কোন ব্যক্তি একাকী বসবাস করতে বা ক্রমবিকাশ লাভ করতে পারে Al 
ব্যক্তির ক্রমোক্নতি ও সমাজের মঙ্গলের জন্য তাকে অন্যের সঙ্গে বসবাস 
করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং অন্তান্ত ব্যক্তির acy অবাধ আদান 
প্রদানের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতার মূল্য উপলব্ধি 
করতে হবে। শিক্ষাকে সমষ্টিগত জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর 
বিকাশ ঘটাতে হবে | এই সকল "গুণাবলী হল নিয়ম!নুবভি ত1 (discipline), 
ARCA ( co-operation ), সামাজিক সংবেদনশীলতা ( social 
sensitiveness ) এবং সহিযুঃত। (tolerance) | সমষ্টিগত কাজে 


মুদীলিয়র কমিশন 8277, 
সাফল্যের জন্য নিয়মান্ুবতিতাঁর প্রয়োজন |: নিয়মাঙ্সুবতিতার অভাবে 
ব্যক্তি যেমন কোন যৌথ কাজ সম্পার্দনে সহায়তা করতে পারে al, তেমনি 
তার নেতৃত্বদানের ক্ষমতারও বিকাশ ঘটে না । 


মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন সাংগঠনিক কাঠীমে। (New organi- 
sational Pattern of Secondary Education ) 


১। নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী চার অথবা পাচ বছরের 
প্রাথমিক অথবা নিয় বুনিয়াদী শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু হবে এবং 
এতে (ক) তিন বছরের নিয় মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য অথবা! উচ্চ বুনিয়াদী স্তর 
থাকবে এবং (খ) চার বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর থাকবে | 

২। অন্তবর্তীকালীন সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়. এবং উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়গুলি একই acy চলতে থাকবে এবং প্রথমোক্ত বিদ্যালয়- 
গুলির উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে যাতে সেগুলি উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে পারে।- 

৩। বর্তমঃন ইন্টারমিডিয়েট স্তরের স্থান গ্রহণ করবে মাধ্যমিক স্তর | 
উচ্চ-মাধামিক স্তরের স্থিতিকাল: হবে ৪ বৎসর) ইন্টারমিডিয়েট স্তরের এক 
বৎসর এর সঙ্গে যুক্ত হবে। 00000 2171. এ 

৪1 উপরোক্ত, ব্যবস্থার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি কোর্সের 
স্থিতিকাল হবে ৩ বংসর | 

৫। যার! উচ্চ মাধ্যমিক (স্কুল ফাইনাল ) পরীক্ষা পাশ করবে তাদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এক বছর প্রাক্‌- 
বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স অধ্যয়ণ করতে হবে | 

৬। যার! উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা কিংবা প্রাক বিশ্ববিষ্ঠালয় পরীক্ষা 
পাশ করেছে তারাই কেবল বৃত্তিশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কলেজগুলিতে sie 
, হুবার সুযোগ পাবে। 

৭। বৃত্তিশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কলেজগুলিতে এক বছরের প্রাক্‌-বৃত্তিযুলক 
কোর্স ( pre-professional ) চালু করতে হবে। 

৮। ছাত্রদের বিভিন্ন প্রবণতা, সামর্থ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী যাতে তার! 
বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার সুযোগ পায় সেইজন্য সম্ভবমত সকল স্থানেই বহুমুখী 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। 
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>) যারা এইভাবে যোগ্যতার সঙ্গে বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সে 
শিক্ষাগ্রহণ .করবে তাঁদের পলিটেকনিক কিংবা কারিগন্নী শিক্ষায়তন ও 
্যুকতিবিদ্ভা শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানগুলিতে ( Technological Institutions) : 
বিশেষধর্মী উচ্চশিক্ষ। গ্রহণের স্থযোগ দিতে হবে | 

১*। প্রত্যেক প্রদেশের গ্রামীন বিগ্যালয়গুলিতে কৃষিশিক্ষার ববি 
স্থযোগ স্থবিধা দিতে হবে। 


কারিগরী শিক্ষ। ( Techinical Education ) 3— 
» ১১। পৃথকভাবে কিংবা বহুমুখী বিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে অধিক সংখ্যক 
কারিগরী বিদ্যালয় খুলতে হবে | 

১২। কেন্দ্রীয় কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলি বড় বড় Aa cosa হবে 
এবং বিভিন্ন স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন মেটাবে | 

১৩। যেখানে সম্ভব পেখানে উপযুক্ত শিল্পকেন্্রগুলির সন্নিকটে 
কারিগরী বিগ্যালয়গুলি স্থাপন করতে হবে এবং এ শিল্পকেন্দ্রগুলির ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতায় সেগুলি পরিচালিত হবে। 

১৪। এ শিল্পকেন্দ্রগ্ুলি যাতে ছাত্রদের শিক্ষানবিসির স্থযোগ দেয় তার 
জন্য আইন সম্মত ব্যবস্থা! থাক! প্রয়োজন | 

১৫। সর্বস্তরের কারিগরী এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার 
পরিকল্পনার ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের সঙ্গে বাঁণিজা ও শিল্প প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন যাতে তার! এ শিক্ষা! সম্পর্কে তাদের মতামত 
বাক্ত করতে পারেন | 

১৯। কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য শিল্পগুলির উপর “শিল্প শিক্ষা! কর 
( Industrial Education cess ) ধার্য করতে হবে | 

১৭। মাধ্যমিক স্তরে কারিগরী শিক্ষার উপযোগী কোর্স প্রবর্তন করার 
জন্য কারিগরী শিক্ষার সর্বভারতীয় সংসদ ও তার অধীনস্থ সংস্থাগুলির সাহা 
গ্রহণ করতে হবে | 


অন্যান্য বিঘালয় s— 
১৮। বর্তমানে যে সমস্ত পাবলিক স্কুল আছে সেগুলি চলতে থাকবে 


এবং সেখানে যে শিক্ষ1 দেওয়া হয় তাকে জাতীয় শিক্ষার সাধারণ কাঠামোর 
সঙ্গে সামন্তন্তপুর্ণ করে তুলতে হবে। এইরূপ বিগ্যালয়গুলিকে ক্রমশঃ 


মুদালিয়র কমিশন ৃ উঠ 


আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং পরবর্তী পাচ বছর ধরে এইসব বিদ্যালয় গুলিকে 
দেয় প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ক্রমশঃ কমিয়ে আনতে 
হবে। 

১৯। এইসব বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্রদের প্রাদেশিক 
কিংব! কেন্দ্রীয় সরকার বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দেবেন | 

ae) কোন কোন গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন 
করার ব্যবস্থা করতে হবে) যাতে, পিতা মাতার কাঙ্জে সাহায্য করার জন্য 
যেসব ছেলেমেয়েদের, শিক্ষা, ব্যাহত হয় তার! লেখাপড়া শেখার স্থযোগ 
পেতে পারে । 

২১।. ঘনিষ্ঠ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে তোলার FD, এবং চিত্তবিনোদন 
ও পাঠ্যাতিরিক্ত কার্ধযাবলীর (extra-curricular activities) সুযোগ 
সুবিধা দেবার জন্য উপযুক্ত স্থানে আবাপিক দিবা বিদ্যালয় ( Residential 
Day School ) স্থাপন করতে হবে 1) 

২২। অনগ্রসর শিশুদের (handicapped children ) চাহিদা পূরণ 
করার জন্য অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। 


সহ-শিক্ষা! ( Co-education 17 
২৩। ছেলে ও মেয়েদের একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হবে; তবে 
মেয়েদের স্কুলে এবং যেখানে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান 


শিক্ষার বিশেষ স্থযোগ দিতে হবে | 
২৪। যেখানে মেয়েদের স্কুল খোলার প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে, 
প্রাদেশিক সরকারকে মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল খোলার চেষ্টা করতে হবে । 
২৫। সহ শিক্ষামূলক কিংবা মি বিগ্যালয়গুলিতে মেয়েদের এবং 
শিক্ষিকাঁদের বিশেষ প্রয়োজনগুলি মেটাবার উপযুক্ত Te করতে হবে । 


ভাষ৷ শিক্ষা 
( Study of Languages ) 
কমিশন বিদ্যালয় স্তরে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক প্রদেশের লোকদের 
মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন । ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রদেশের' 
লোকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকম: 


পা স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ভাষার অস্তিত্বের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে একই প্রকার ভাষানীতি অবলম্বন করা 
সম্ভব নয়। অনেকের: মতে সমগ্র ভারতবর্ষে এমন একটি ভাষা থাকা উচিত 
যা FANS থেকে অপরপ্রান্ত ATS সকল লোকেরপক্ষে বোধগম্য এবং যেহেতু 
হিন্দী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, সেইজন্য বাধ্যতামূলক- 
ভাবে এ ভাষার পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা উচিত। 


কমিশনের মতে নিম্নলিখিত ৫টি Stal সম্পর্কে আমাদের বিচার বিবেচনা 
করতে হবে--(১) মাতৃভাষা ; (২) আঞ্চলিক ভাষ! (যখন ইহা! মাতৃভাষা 
নয়; (৩) কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা ব! রাষ্ট্রভাষা; (৪). সংস্কৃত, আরবী, 
ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ! ; এবং (৫) আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরাজী। 
রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সমগ্র দেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা 
যাঁয়-(১) হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল ; (২) যে অঞ্চলের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, 
অথচ প্রচুর সংখ্যক লোক হিন্দী ভাষায় কথা বলে; (৩) অ-হিন্দীভাষী অঞ্চল। 


বিভিন্ন ভাষা ও সংবিধান s— 


সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে যে কথা বলা হয়েছে তা হল, “ভারত যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সরকারী Sta] হবে হিন্দী 'এবং সংবিধান চালু হওয়ার পর ১৫বছর পর্যস্ত 
ইংরাজী পূর্বের ন্যায় সমস্ত সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত হতে থাকবে ।” 
সংবিধানে একথাও বলা হয়েছে যে উক্ত, ১৫ বছরের পরেও লোকসভার 
অধিকাংশ ভোটের সাহায্যে ইংরাজীর ব্যবহার অক্ষুন্ন রাখা যাবে । সংবিধানের 
৩৪৫ ধারায় বলা হয়েছে, “প্রাদেশিক আইনসভ| আইন প্রণয়ন করে প্রদেশে 
প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষ! কিংবা হিন্দী ভাষাকে সেই প্রদেশের সরকারী 
etal হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।” “বর্তমানে কেন্দ্রে যে সরকারী ভাষা 
ব)বহৃত হবে সেই ভাষাতেই দুইটি প্রদেঞ্জের মধ্যে Paral কেন্দ্র ও প্রদেশের 
মধ্যে যোগাযোগের কাজ চলবে, তবে প্রদেশগুলি যদি হিন্দী ভাষা ব্যবহার 
করতে রাজী হয় তাহলে হিন্দী যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতে 
পারে। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে কোন রাজোর জনসংখ্যার একটি বৃহৎ 
অংশ তাদের কথ্য ভাষাকে রাণ্য কর্তৃক স্বীকৃতি দানের ইচ্ছা প্রকাশ করছে 
তাহলে তিনি এ ভাষাকে রাজ্যের সবত্র কিংবা কোন একটি অংশ্েন্বীকতি- 
দানের নিদেশি দিতে পারেন।” সংবিধানের বিশেষ নির্দেশাবলীতে বলা : 
হয়েছে যে হিন্দী ভাষার প্রসার ও উন্নতিবিধানের জন্য কেন্দ্রকে চেষ্টা করতে 


ম্দালিয়র কমিশন - se 
হবে WS A ভাষা-ভারতবর্ষের মিশ্র (composite ) সংস্কৃতির সকল উপাদান 
প্রকাশের. মাধ্যমরূপে পরিগণিত হতে পারে | : 
সংবিধানের উপরোক্ত বক্তর্যগুলি পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যেতে পারে যে সংবিধান বচয়িতাদের সামনে ছুটি লক্ষ্য ছিল । প্রথমতঃ 
কালক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার জন্ত 
হিন্দী ভাষা ব্যবহার করবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার 
জন্যও হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হবে. । দ্বিতীয়তঃ হিন্দী যাতে ভারতবর্ষের মিশ্র 
সংস্কৃতির সকল উপাদান প্রকাশের মাধ্যমরূপে পরিগণিত হতে পারে তার জন্য 
ওঁ ভাষার উন্নতিসাধম করতে হরে। 


বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দী শিক্ষার অবস্থা £-- 


কমিশন লক্ষ্য করেছিলেন যে বিভিন্ন, রাজ্যগুলি বিদ্যালয়ে স্তরে হিন্দী 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতকগুলি ব্যরস্থা অবলম্বন-করেছে। : এই ব্যবস্থাগুলি 
হল--(১) কতকগুলি রাজ্যে. হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক, তাছাড়া, সেখানে 
বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমও হিন্দী; (২) কোথাও 
হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক এবং পরীক্ষার অন্ততূক্তি একটি বিষয়, কিন্ত শিক্ষার 
মাধ্যম হল আঞ্চলিক ভাষা. (৩). কোন কোন স্থানে হিন্দী শিক্ষা আবশ্যিক, 
কিন্তু পরীক্ষার সময় হিন্দী-পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হয় না; এবং 
(৪) কোন কোন রাজ্যে হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ছাত্রদের সেটি 
এচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠ করতে হয় এবং এই বিষয়ে কোন পরীক্ষা গ্রহণ 
কর! হয় না। 


বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার অবস্থা 2 

১৯৩৭ সালের পুর্বে অধিকাংশ রাজ্যে ইংরাজী যে কেবল একটি আবশ্যিক 
বিষয় ছিল তাই নয়, মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে ইংরাজী ছিল শিক্ষার মাধ্যম। 
তখন ছাত্রদের দুটি ভাষা শিক্ষা করতে হুত-_ইংরাজী এবং মাতৃভাষা অথবা 
আঞ্চলিক ভাষ! অথবা একটি প্রাচীন ভাষা । বর্তমানে সকল রাজ্যেই শিক্ষার 
মাধ্যম হয় মাতৃভাষ! ay হয়' আঞ্চলিক: ভাষা । অবশ্য সর্বত্রই মাধ্যমিক 
স্তরে ইংরাজী একটি. আবশ্যিক বিষয় ৷ এই : প্রসজে একথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে (১) "যে ষব বিদ্যালয়ে, অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষা 


৪৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ইংরাজী সেখানে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম রাখা হয়েছে; (২) যে সব 
ছাত্রকে নানা কারণে স্থান পরিবর্তন করতে হয় এবং যারা সহজে নতুন 
আঞ্চলিক ভাষা রপ্ত করতে পারে না তাদের সুবিধার জন্য কোন কোন 
বিদ্যালয়ে ইংরাঁজীকে শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষনীয় ভাষ! হিসাবে রাখ হয়েছে। 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা শিক্ষার অবস্থ। £_ 


১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (The Central Advisory 
Board of Education) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার 
বিষয়টি বিবেচন! করেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 

জুনিয়র.বেপিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষ!। যেখানে মাতৃভাষা 
আঞ্চলিক ভাষা বা রাষ্ট্রভাষ। থেকে পৃথক সেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার 
জন্য বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৪* জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে 
হবে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর পুর্বে আঞ্চলিক ব! রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা দেওয়া 
চলবে না, তবে জুনিয়র বেসিক স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই এ ভাষা 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাবা হবে 
শিক্ষার মাধ্যম, তবে জুনিয়র বেসিক স্তরের পর যাতে ছাত্রের! যাতে ধীরে 
ধীরে আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য প্রথম দুবছর 
তার! ইচ্ছ। করলে মাতৃভাষায় উত্তর দানের সুযোগ পাবে । বদি কোন অঞ্চলে 
আঞ্চলিক কিংবা রাষ্ট্র ভাষা ছাড়া অন্ত কোন ভাষা-ভাষী যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র 
থাকে তাহলে তাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে । ্‌ 

সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রধীয় যাতে 
তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপনের গ্ুযোগ পায় এবং আথিক সাহায্য . 
দানের ব্যাপারে তাদের প্রতি যাতে কোনরূপ অবিচার ন! কর! হয় সেদিকে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


etal শিক্ষার উদ্দেশ্য 8 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কতগুলি ভাষা শিক্ষা দেওয়! যায় এবং কোন 
কোন স্তরে এই সব ভাষ! শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত-_কমিশনের সামনে এ 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল । অনেকে এই সব ভাষা শিক্ষার ছারা কি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হবে তাও বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেছিলেন। কমিশনও একথা 


| 
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স্বীকার করেন। শিশু যখন শিক্ষা সুরু করে তখন মাতৃভাষাই যে শিক্ষার 
সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মাধ্যম একথা সকলেই স্বীকার করেন। অনেক বিদেশী 
ভাষার ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, সে রকম ব্যবস্থা যদি আঞ্চলিক 
ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হত তাহলে শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষা 
অথবা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণ্য হত। আঞ্চলিক ভাষা একটি 
অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয় বলে ওঁ ভাষা শিক্ষা কর 
বাঞ্ছনীয় । যে সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের 
“সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা করা যাবে না তাদের আঞ্চলিক ভাষার 
মাধ্যমেই ABTS] করতে হবে। 


নহন্দীর স্থান 2-_ 

যেহেতু সংবিধানে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া 
হয়েছে সেইজন্য হিন্দী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে 
কেন্দ্র ও রাজগুলির মধ্যে সকলপ্রকার যোগাযোগ রক্ষার জন্য 1হন্দী ভাষা 
ব্যবহৃত হবে এবং যেহেতু বহু সংখ্যক লোক এই ভাষায় Fal বলে সেইজন্ত 
সরকারী কাজকর্ম ছাড়াও Gay প্রকার যোগযোগের ব্যাপারেও এই 
ভাষ! ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ আশা করা যাচ্ছে যে হিন্দী রাষ্ট্রভাষায় পরিণত 
হুবে। সেইজন্য বিদ্যালয়ে হিন্দী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হচ্ছে। তা না হলে যার! হিন্দী শিখবে না তার! ভবিষ্যতে চাকরীও 
লাভ করতে পারবে না এবং ভারতবর্ষের ADD অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে 
যোগাযোগও স্থাপন করতে পারবে al হিন্দীর মত একটি অধিক প্রচলিত 
ভাষা যদি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তার দ্বার! জাতীয় এক্য ও সংহতি 
বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হয়। অবশ্য অনেকে একথা স্বীকার করেন A | 
তার! সথইজারল্যাণ্ড, কানাডা দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের কথা 
উল্লেখ করেছেন. যেখানে একাধিক ভাষা সরকারী ভাষ! হিসাবে স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। 


ইংরাজীর স্থান $= 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ইংরাজীর স্থান সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। 
ওঁতিহালিক কারণে ইংরাজী এমন একটি ভাষায় পরিণত হয়েছে যা আমাদের 


লা 


৪৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


দেশের শিক্ষিত লোকেদের নিকট পরিচিত। কমিশনের কাছে অনেকে 
এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য পাঠ এবং আধুনিক 
পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
জাতীয় Bay স্থাপিত হয়েছে। তাদের মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ | 
বর্তমানে যে স্থান লাভ করেছেন তারজন্ত শিক্ষিত ভারতীয়দের ইংরাজী ভাষার 
উপর দখল আংশিকভাবে দায়ী । সেইজন্য অনেক প্রখ্যাত শিক্ষ!-বিদ ও 
বৈজ্ঞানিক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ইংরাজী ভাষা চচ্চার ঘারা আমরা 
যে নানাবিধ সুবিধা লাভ করেছি কোন মতেই wl আমর! বিপর্জন দিতে 
পারি না। তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের 
আবেগের দ্বার! পরিচালিত হলে চলবে না, বরং আমাদের লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে আমাদের দেশের যুবকের! সকল ক্ষেত্র থেকে জ্ঞান অর্জন করে 
“দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতিতে সহায়ত। করতে পারে। এর জন্য ইংরাজী শিক্ষার 

উপর গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে । অপর পক্ষে অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত 
' করেছেন যে ভারতর্ষের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচন! করলে একটি বিদেশী 
ভাষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার ব্যাপারটি অবাস্তব 
ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তাঁরা অতীতে ইংরাজীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা 
এবং তাঁর ফল: স্বরূপ পাঠক্রমের অন্ত ভুক্ত অন্যান্য ভাষা ও বিষয়গুলিকে: 
অবহেল! করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তীদের মতে নতুন 
পরিস্থিতিতে শিক্ষ| ব্যবস্থায় ইংরাজীর স্থান সম্পর্কে আমাদের পুনধিবেচনা। ৷ 
করতে হবে। তাঁরা শিশুর শিক্ষালাভের প্রথম ৭/৮ বৎসরের মধ্যে ইংরাজী 
শিক্ষাদানের স্থম্পষ্ট বিরোধীত! করেন। 


প্রাচীন ভীষ। সমুহের স্থান £_ | 
সকল দেশেই শিক্ষিত লোকেদের কিছু এংশ প্রাচীন ভাষাগুলির প্রতি 
যথেষ্ট আকর্ষণ বোধ করে থাকেন। অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননী 
সংস্কতের প্রতি শীংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক কারণে প্রচুর সংখ্যক ভারতবামী 
শ্রদ্ধা পোষণ করেন। বর্তমানে Stal শিক্ষ! নিয়ে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে 
তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে প্রাচীন ভাষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে 
বলে অভিযোগ করেন। প্রাচীন ভাষা শিক্ষার্থীর সংখ্য! ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে 
এবং এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে সংস্কৃত ভাষার ata একটি সমৃদ্ধশালী ভাষা! 


মুদালিয়র কমিশন ৪৪ 


শিক্ষা একেবারেই লোপ পাবে। সেইজন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে 
উত্সাহ দান করতে হবে। Baty সকল প্রাচীন ভাষার ক্ষেত্রেই একথা 
প্রযোজ্য | বিদ্যালয় স্তরেই এই সকল ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তা! না 
হলে পরবর্তী স্তরে এই ভাষাগুলি শিক্ষা করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে না। 


বিদেশে বিভিন্ন ভাষ। শিক্ষার অবস্থা? 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দেওয়ায় 
কমিশন বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে ভাষা শিক্ষার যে ব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছেন | 

ফ্রান্সে মাধ্যমিক বিছ্যালয়গুলিতে ১১ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা 


| শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তা আবশ্যিক নয়। প্ৰকৃত পক্ষে দেশের সর্বত্রই 


ইংরাজী ও জার্মান ভাষ! শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক স্তরের 
শেষ পর্যন্ত এই বিদেশী ভাষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! আছে এবং এই ভাষার একটি 
পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে | 

জাঁপানে মাধ্যমিক fairy স্তরে ইংরাজী ভাষা আবশ্ঠিকভাবে শিক্ষা 
দেওয়। হয়। বালিন ও হামবুর্গে দশ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক। মিশরের বিগ্যালয়গুলিতে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা বাধ্যতা- 
মূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদের চার বছর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার 
পর এই ছুটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সোতিয়েট রাশিয়ায় মিড্‌ল 


| স্কুল (Middle School) ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক- 
ই ভাবে একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে হয় । সেখানকার বিষ্যালয়গুলিতে 


ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান ও স্পেনীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। 
ইরাঁণে মাধ্যমিক বিষ্ঠালয়গুলিতে এচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া 
হয়। সেখানে রাশিয়ান, ফরাসী ও আরবী ভাষ! শিক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থা 
আছে। asco মাধ্যমিক বিছ্যালয়গুলিতে শিক্ষনীয় প্রথম বিদেশী ভাষা 
হল ইংরাজী । সেখানে ১১ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। 
উপরোক্ত আলোচন! থেকে দেখ! যাচ্ছে যে পৃথিবীর অনেক দেশেই 
মাধ্যমিক বিগ্ঠালয় স্তরে এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। 


| স্থযোগ্য শিক্ষক ও উন্নততর পদ্ধতির গ্রায়ৌজনীয়ত। ৫ 


ভাঁষ। শিক্ষার অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভর করে স্থযোগ্য শিক্ষক এবং বিভিন্ন 
£৫ 
শিক্ষা কমিশন-_-৪ 


স্তরে কি ধরনের সাহিত্য ছাত্রকে পড়তে দেওয়া হচ্ছে তাঁর উপর । বর্তমানে 
স্কুল ও কলেজে স্থযোগ্য ও অভিজ্ঞ ইংরাজী শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। 
কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরাজী শিক্ষার মানের অবনতির এটা 
একট! অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অবশ্য জনসাধারণ ইংরাজী শিক্ষার মানের 
অবনতির প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করছেন না৷ বলেও ইংরাজী শিক্ষার 
মান উন্নত হচ্ছে না। 

অন্নুরূপতাঁবে হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রেও সুযোগ্য শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব | 
রয়েছে। বিশেষ করে অহিন্দী ভাষী অঞ্চলে এই অভাব বিশেষ প্রকট। ্‌ 
সেখানে অনেকক্ষেত্রে অযোগ্য লোককে এই ভাষা শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে 
দেখা যাঁয়। 

কমিশনের মতে সকল প্রকার ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেই উন্নত ধরনের শিক্ষা: 
দান পদ্ধতি গ্রহণ কর! প্রয়োজন । এরজন্য ভাষা শিক্ষকদের যথোপযুক্ত শিক্ষণ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ত! ছাড়া স্থযোগ্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের উপযোগী বই রচনার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। 

উচ্চ বিদ্যালয় স্তরে মহৎ সাহিত্য ( classics ) পাঠে উৎসাহ দান করতে 
হবে। এই সব সাহিত্য শিক্ষাদানের ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন 
করতে হবে যাতে ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ ও আসক্তির WE হতে পারে। 
অন্যান্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে কমিশনের অভিমত এই যে কিছু সংখ্যক 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থ। রাখতে হবে 
যাতে ছাত্রের তাদের ইচ্ছান্থ্যায়ী | ভাষাগুলি শিক্ষ। করার স্থযোগ পায়। 
বিভিন্ন ভাষ! শিক্ষার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মান যাতে বজায় থাকে সেদিকেও দঙ্গা 
রাখতে হবে। 


| 
৫০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন | 
| 


সিদ্ধান্ত 2 

ভাষাশিক্ষ। সম্পর্কে শিক্ষার সঙ্গে সংগ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের মতামত পর্যা 
লোচন! করে এবং জাতীয় প্রয়োজনের কথ! বিবেচন! করে কমিশন এ বিষয়ে 
নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন £ 

(ক) মাধ্যমিক ‘বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরাজী ভাষ! শিক্ষা দি 
হবে এবং নিয় মাধ্যমিক স্তর থেকে এই ভাষা শিক্ষা আরম্ভ হবে। 

(a) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরো? 


মুদালিয়র কমিশন &১ 


করতে হবে। নিয় মাধ্যমিক স্তরে এচ্ছিক ভিত্তিতে এই ভাষা শিক্ষার স্থযৌগ 
দিতে হবে । 

(গ) যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাদের 
ইংরাজী ভাষার এ্যাড্‌ভান্সড কোর্স শিক্ষ। দেওয়ার UI করতে হবে। 

(ঘ) faa মাধ্যমিক al সিনিয়র বেসিক স্তরে হিন্দী শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

(ও) হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দী শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। 
অহিন্দীভাষী অঞ্চলে ছাত্রের! যাতে এই ভাষা বুঝতে পারে এবং দৈনন্দিন 
জীবনে এই ভাঁষা ব্যবহার করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(5) যে সব ছাত্র প্রাচীন Stal শিক্ষা করতে ইচ্ছুক, উচ্চ কিংবা উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্তরে তাদের এ otal শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। 

(ছ) বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রকে তিনটি ভাষা শিক্ষা করতে 
হবে। বাল্যকাল ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময়। সিনিয়র বেসিক স্তরে ছাত্র 
মাতৃভাষায় কিছুটা জ্ঞান অর্জন করার পর, হিন্দী ও ইরোজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
যেতে পারে । তবে একই বছরে এই ছুটি ভাষায় শিক্ষাদান আরম করা চলবে 
না। এক বছরের ব্যবধানে এই ছুটি ভাষায় শিক্ষাদান আরম্ভ করতে হবে। 

(জ) নিম্ন মাধ্যমিক বা সিনিয়র বেসিক স্তরের শেষে ছাত্র তার ইচ্ছামত 
হিন্দী বা ইংরাজী যে-কোন একটি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে এবং 
উচ্চ কিংবা! উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে সে ইচ্ছা করলে একটি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা 
করতে পারবে । উচ্চ কিংবা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণীয় ভাষা নির্বাচনের 
ভাঁর ছাত্রের উপর ছেড়ে দিতে হবে। 

(a) বর্তমানে হিন্দী কিংবা! অন্তান্ত আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান ও ata 
বিষয়ে উচ্চশিক্ষার উপযোগী বইয়ের অভাব থাকায় এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় বর্তমানে ইংরাজী ভাষায় ছাত্রের! যাতে উপযুক্ত 
জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


সংক্ষিগুসীর :_ 

১। মাধ্যমিক [বিগ্ঠালয় স্তরে সাধারণভাবে মাতৃভাষা feral আঞ্চলিক 
ভাষ| শিক্ষার বাহন হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
শিক্ষ। উপদেষ্ট। পধদের সুপারিশ অনুযায়ী বিশেষ সুযোগস্থবিধা দিতে হবে । 


৫২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 

২। faa মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেক ছাত্রকে কমপক্ষে ছুটি ভাষা শিক্ষা 
করতে হবে। একই বছর ছুটি ভাষ! শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হবে না-এই | 
নীতি অনুযায়ী fa মাধ্যমিক বা জুনিয়র বেসিক স্তরের পর ইংরাজী ও হিন্দী: 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। | 


ত 


৩) উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে কমপক্ষে দুটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে তাঁর মধ্যে একটি হবে হয় মাতৃতাষ!| ন হয় আঞ্চলিক Stal | 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম 


( Curriculum in Secondary Schools ) 


বিগত কয়েক দশক ধরে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলিত পাঠক্রমের কঠোর 
সমালোচনা কর! হচ্ছে। এই সমালোচনার মূল বক্তব্য হলঃ 

১।. বর্তমান পাঠক্রম সঙ্বীর্ণভাঁবে পরিকল্পিত; 

২। ইহা গরন্থকেন্দ্রিক এবং তত্বমূলক ১ 

৩। ইহা! বিষয়বস্ত ভারাক্রান্ত হলেও এতে সমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের 
অভাব আছে 

৪ । এতে সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক : 
ও Katy কাজকর্মের স্থযোগ খুবই অপর্যাপ্ত । 

৫। প্রাপ্ত যৌবনদের চাহিদা ও সামর্থ্যের খোরাক এতে নেই | 

৬। এই পাঠক্রম অতিমাত্রায় পরীক্ষা-শাসিত ; 

৭। এতে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই, 
অথচ দেশের শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক বিকাশে অংশ গ্রহণ করার জন্য 
ছাত্রদের এই বিষয়গুলি শিক্ষা কর] দরকার | 


পাঠক্রম সম্পর্কে HBA ধারণ। 8 
কমিশনের মতে উপরোক্ত সমালোচনার যথেষ্ট কারণ রয়েছে | তবে বর্তমান 
‘পাঠক্রম লক্ষ্যহীন একথ| বলা চলে না। কেবল কলেজীয় শিক্ষার উপযোগী 
করে ছাত্রদের গড়ে তোলার জন্য এই পাঠক্রম সন্ধীর্ণভাবে পরিকল্পিত একথা 
ঠিক। একসময় মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে যে পরীক্ষা নেওয়া হত তার 
নাম ছিল *প্রবেশিক1 পরীক্ষা” | এই নামের মধ্যেই এ শিক্ষার লক্ষ্য নিহিত 
ছিল। পরবর্তী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্বারাও একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। 


মুদালিয়র কমিশন ৫৩ 


বর্তমানে “মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা” বা “স্কুল ফাইনাল AN” এই নামকরণের 
মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন কিছুটা সুচিত হচ্ছে। 
কিন্তু কার্যত এই শিক্ষার স্বরূপ বিশেষ বদলায় নি। ভারতবর্ষে এখনও কলেজীয় 
শিক্ষার ছারা বিপ্যালয়ের শিক্ষা বিশেষভাবে প্রভাবিত । এই কারণে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বিশ্ববিস্তালয়ের পাঠ্যক্রমে যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কর! 
যায়। এছাড়া সরকারী চাঁকরীতে লোক নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতিও 


" মাধ্যমিক শিক্ষার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 


০ 


সরকারী চাকুরীর জন্য আবেদন, করার সর্বোচ্চ বয়ঃসীম! ২৫ বছর হওয়ায় 
মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর অনিচ্ছাসত্বেও ছাত্রকে উচ্চশিক্ষ। লাভের চেষ্টা 
করতে হচ্ছে এবং এইভাবে অর্থ ও শ্রমের অযথা অপচয় ঘটছে। 


A firs fora উপর গুরুত্ব আরোপ £ 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের উপর কলেজের পাঠক্রম অধিক প্রভাব 
বিস্তার করায় প্রথমোক্ত পাঠক্রম অহেতুকভাবে গ্রন্থকেন্দিক ও তত্বমূলক হয়ে 
পড়েছে | বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম স্বভাবতঃই wae) fee মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্তরে পাঠক্রম স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত হওয়া ৯চিত। মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিমূর্ত তত্ব ও সাধারণীকরণ নিয়ে চচ্চা করার মতো! 
বুদ্ধির পরিপকতা ঘটেনি। ত! ছাড়া এইসব ছাত্রদের একটি বৃহৎ অংশ 
উচ্চশিক্ষা! গ্রহণে আগ্রহী নয়। বস্তুতঃ সাধারণ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক শিক্ষা 
গ্রহণের পর অধিকাংশ ছাত্র কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায়। সঙ্কীর্ণভাবে 
পরিকল্পিত পু'থিগত পাঠক্রম এইসব ছাত্রদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারে 
না। এইসব ছাত্রদের বিভিন্নপ্রকাঁর বৌদ্ধিক ও শারীরিক কাজকর্মে অংশ- 
গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন এবং বিভিন্ন পেশাগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ 
করা প্রয়োজন। এ গুলি কেবল পুঁথিগত বিদ্যার চর্চার দ্বারা লাভ করা যায় 
না। বিগত অর্ধশতাব্ধী ধরে এই সত্য উপলব্ধি করার পর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। 
শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে পাঠক্রমের কর্মপরিধি যথেষ্ট পরিব্যাণ্ড হয়েছে। 


| সেখানে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল ছাত্রের বৌদ্ধিক, শারীরিক, প্রক্ষোভযূলক, 


মৌন্দর্যবিষয়ক ও সামাজিক আগ্রহ ও সামর্থ্যের বিকাশসাধন। ছাত্রের 
সামগ্রিক বিকাশের জন্য তাকে বিভিন্নপ্রকার কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার ও 


. সুত্র শিক্ষা করার স্থযোগ পেলেও জগৎ সম্পর্কে বাঁস্তবধর্মী জ্ঞান তাঁরা অর্জন 


৫৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষী কমিশন 


নানায়প অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার স্থযোগ দিতে হবে। ছাত্রকে হাতেকলমে 
জীবনযাপনের কৌশল শিক্ষা দিতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষা যে কেবল ছাত্রের 
জীবিকা অর্জনের জন্যই প্রয়োজনীয় তা নয়, এর সাহায্যে তাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব 
গড়ে উঠবে। বর্তমানে পাঠক্রমের উপর বিভিন্ন বিষয়ের যে অতিরিক্ত গুরুভার 
রয়েছে তা হ্রাস করতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়কে পৃথক পৃথকভাবে না! শিখিয়ে এদের “স্মাঁজবিদ্যার” অন্তভূর্জ 
বিষয় হিসাবে শেখালে সফল পাওয়া! যাঁবে। পদার্থবিদ্ধা, রসায়নশাস্ত, স্বাস্থা 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে পৃথকভাবে শেখালে ছার কিছু কিছু তথ্য ও বিভিন্ন 


করতে পারে না। পাঠক্রম রচনা! করার সময় এই ছুটি ধারার (approach) 
পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। 


করার একটা প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। পাঠক্রম রচয়িতার] শিক্ষার্থীদের, 
আগ্রহ ও গ্রহণক্ষমতা অপেক্ষা নিজেদের পছন্দ অপছন্দের উপর অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করে 'খাকেন। পাঁঠক্রমের অন্ততুর্ত বিষয়বস্থ যখন ছাত্রের! 
যোগ্যতার সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারবে এবং এর সাহায্যে যখন তাঁদের জীবনের 
উন্নতি ঘটবে কেবল তখনই এই বিষয়বস্তুকে যথার্থ আখ্যা দেওয়| যেতে পারে! 
কমিশনের মতে যতক্ষণ না বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি 
বিষয় হতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং ছাত্রদের 
আগ্রহস্থষ্টিকারী তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্ত অস্তভূক্ত করা হচ্ছে oom 
পাঠক্রম শিক্ষার প্রকৃত মাধ্যম হতে পারে না। এই জাতীয় feu 
নির্বাচনের ভার বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সুযোগ্য ও অস্তদৃ Rom 
শিক্ষকদের হাঁতে ছেড়ে দিতে হবে। পাঠক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার জয় 
কমিশন বিভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রে কতকগুলি বোর্ড গঠন ‘করার সুপারি" 
করেছেন। এই বোর্ডের কাজ হবে ছাত্রদের আগ্রহ ও সামাজিক চাহি! 
অনুযায়ী পাঠক্রমের মূল্যায়ন কর! এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জঁ 
সুপারিশ Fal | 

এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে ছাত্রদের সকল aa 
তথ্য, এমন কি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও frei দেওয়! সবসময় সম্ভবও a 
এবং বাঁঞনীয়ও নয়। বর্তমানে যে গ্ররুভার ও অস্থপঘোগী পাঠক্রম ata 


মুদ্বালিয়র কমিশন ৫৫ 


আছে তাঁর জন্য এইরূপ অবিবেচনা প্রস্থত ইচ্ছাই দীয়ী। ছাত্রদের 
afore তথ্যভারে ভারাক্রান্ত না করে তার মধ্যে আগ্রহ ও BTA টি 
করতে হবে। ছাত্রের মধ্যে এইরূপ আগ্রহ সৃষ্টি হলে সে নিজেই প্রয়োজনীয় 
তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারবে ॥ শিক্ষকদের একথা মনে রাখ! দরকার থে 
ota অথবা কলেজের পাঠ্যস্থচী শেষ করলেই ছাত্রের শিক্ষা সমা 
হয় না__ছাত্রের শিক্ষা সমগ্র জীবনব্যাপী চলতে থাকে । কমিশনের মতে 
“Even a little knowledge, acquired pleasantly and thorough- 


ly and with the feeling that it has real significance for 
us, is better than a great deal of miscellaneous, ill-digested 
knowledge unrelated to life. The former will quicken 
interest and openthe gateway to continuous learning ; the 
latter may kill curiosity and create distaste for further 
learning. In organizing our curricula and selecting methods 
of teaching, we must not lose sight of their crucial 
principle.” i 


ব্যক্তি বৈষম্যের প্রতি উপেক্ষ। :_ A 

যৌবনাগমে ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিরুচি, আগ্রহ ও বিশেষ বিশেষ 
প্রবণতা tore দেয়, কিন্তু বর্তমান পাঠক্রমে এইসব ব্যক্তিবৈষম্যের প্রতি 
কোনরূপ মনোযোগ দেওয়া হয় না। ১৩ বছর বয়স থেকে ছাত্রদের মধ্যে 
এই বৈষম্য দেখ দিতে থাকে এবং এর যথেষ্ট শিক্ষাগত তাৎপর্য রয়েছে । 
ছাত্রদের বিভিন্নপ্রকাঁর সামর্থ্যকে শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে 
ভাগ করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। Bare ছাত্রদের সামর্থ্যকে প্রধানতঃ 
তত্বমূলক ( academic ), কারিগরি ও ব্যবহারিক এই তিন ভাগে ভাগ 
ক'রে সেই অনুযায়ী গ্রামার, টেকনিক্যাল ও মডার্ন এই তিন প্রকার 
মাধ্যমিক বিশ্ববিষ্তালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে কয়েকটি 
রাজ্যে ছাত্রের বিভিন্ন সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমিক কোর্স 
চালু করার কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে । কিন্তু সামগ্রিকভাবে বর্তমান 
পাঁঠক্রমে এই জাতীয় কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই ছাত্রের! লেখাপড়া ও 
বিভিন্নগরকার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যাতে তাদের নানারূপ সামর্থ্যকে বিকশিত 
করার সুযোগ পায় পাঠক্রমে তাঁর বাবস্থা রাখতে হুবে। . 


৫৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা, কমিশন 


পরীক্ষাসমূহের প্রভুত্ব £_ : 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম 
পরীক্ষার দ্বারা শীদিত। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলকেই এর কুফল 
ভোগ করতে হচ্ছে। (অন্যত্র শিক্ষার উপর পরীক্ষার প্রভাব সপ 
বিস্তৃত আলোচন। কর! হয়েছে )। 


কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব £-- | 


দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ কর! হচ্ছে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে : | 
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। এইজন্ত : 
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ব্যবহারিক, প্রাক-কারিগরি ও 
প্রারু-বৃত্তিমূলক বিষয় শিক্ষাদানের জন্য স্থপারিশ করেন। এ ব্যাপারে । 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ও অন্যান্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নি। 
এর কারণ হল শিল্পের প্রসারের উপর কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি অনেকখানি : 
নির্ভর করে। উপযুক্ত শিক্ষক ও অন্যান্ত সুযোগ স্থবিধার অভাবও 
কারিগরি শিক্ষার প্রসারে বাধা স্থষ্টি করেছে। বর্তমানে এই অবস্থার 
যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে স্বাধীনত| লাভ করার পর থেকে 
ভারতবর্ষে দ্রুত গতিতে শিল্পের প্রসার ঘটছে। ফলে কারিগরি শিক্ষার 
গুরুত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার: 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে । আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ছাত্রের! যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, 
বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! করতে হবে। 
পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি £_ 

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতিগুলি 
কি হওয়া উচিত তা এখন আলোচন। কর! যেতে পারে । প্রথমত একথা 
মনে রাখ! দরকার যে আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে পাঠক্রম বলতে কেবল 
বিদ্যালয়ে গতানগগতিকভাবে যে সব তত্বমূলক (academic) বিষয় 
শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলিকে বোঝায় না) অপরপক্ষে বিদ্যালয়ের 
শ্রেণীকক্ষে, লাইব্রেরীতে, বীক্ষণাঁগারে খেলার মাঠে এবং ছাত্র-শিক্ষকের 
মেলামেশার মধ্য দিয়ে ছাত্র যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা লাভ করে তার সৰ 
কিছুই পাঠক্রমের অন্তভূক্তি। এই অর্থে বিদ্যালয়ের সমগ্র জীবনযাত্রাই 
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হচ্ছে পাঠক্রম এবং এর মধ্য দিয়েই ছাত্রের স্থসম ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। 
দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি বৈষম্যের প্রতি স্থবিচার এবং ব্যক্তিগত চাহিদা ও আগ্রহের 
পরিতৃথ্ির জন্য পাঠক্রম হবে বৈচিত্রপূর্ণ এবং স্থিতিস্থাপক (elastic )। 
যে সমস্ত বিষয় শিশুদের পক্ষে উপযোগী নয়, জোর করে তাঁদের উপর সে 
সব বিষয় চাপিয়ে দিলে তাদের মধ্যে হতাশাবোধ দেখা দেবে এবং তাদের 
স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হবে। অবশ্য যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে শিশুদের 
জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য, পাঠক্রমে সেগুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে 
হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ছাত্রদের গ্রহণ-ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে 
এবং সকলের কাঁছ থেকে একই ধরণের সাফল্য প্রত্যাশী করলে চলবে 
না। তৃতীয়ত, পাঠক্রম সমাঁজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবে যাতে ছাত্র 
সমাঁজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করতে পারে এবং সমাজের কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্রিয়াকলাপের সংস্পর্শে আসতে পারে। এর অর্থ হল উৎপাদন 
মূলক কাজকর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোঁপ করা, কারণ এই “রণের কাঁজকর্মই 
হুল শৃঙ্খলাবন্ধ মানবজীবনের মেরুদণ্ডস্বরপ। শিক্ষাদণ্ডা মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের জন্য যে পাঠক্রম নির্দারিত করে দেবেন, কোন বিদ্যালয় স্থানীয় 
প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে নতুন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করতে পারবে। শিক্ষক ছাত্রের মনে এই বোধ জাগাতে চেষ্টা করবেন যে 
বিদ্যালয় হল স্থানীয় জনজীবনের একটি aims অংশ এবং স্থানীয় 
লোকদের মধ্যেও যাঁতে এই ধারণার স্থা্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
চতুর্থত, পাঠক্রমে ছাত্রদের অবসর বিনোদনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে! 
এর জন্য বিদ্ঠাদয়ে সাংস্কৃতিক, সোন্দর্যযূলক ও খেলাধুলা সংক্রান্ত বিভিন্ন 
প্রকার কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চমত, পাঠিক্রমের WES 
বিভিন্ন বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে চলবে না। 
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যাতে পরস্পর সম্পর্ক থাকে এবং প্রত্যেকেটি বিষয়ের, 
বিষয়বস্ত যাতে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 


মধ্যবর্তী বিষ্ভীলয় স্তর ( Middle School Stage ) 
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১১ থেকে ১৩ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের! এই স্তরের অন্ততূক্তি। এর 


| 
৫৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন... ! 


পরবর্তী স্তর হল তিন বছরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (১৪ থেকে ১৬ a) 
এবং চার বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর (১৪ থেকে ১৭ বছর )। 

নিয় মাধ্যমিক এবং উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে পাৰ্থকা ৷ 
থাকলেও পাঠ্স্থচী ও বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে যথাসম্ভব সাদৃশ্য থাকবে। । 
যেহেতু এই স্তর ও প্রাথমিক স্তরের মধ্যে ধারাবাহিকতা রয়েছে সেইজন্য এই : 
স্তরের পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি পূর্ববর্তী স্তরের সঙ্গে যাতে সঙ্গতিপূর্ণ wy 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রধানত: 
কর্মকেক্জিক হওয়ায় faa মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন প্রকার কাজকর্মের ont | 
জোর দিতে হবে। 

মধ্যবর্ত বিদ্যালয় স্তর বা নিয় মাধ্যমিক স্তরের বিশেষ কাজ হল ছা 
সাধারণভাবে ‘মানবিক জ্ঞান ও ক্রিয়াকর্মের বৈশিষ্টপুর্ণ শাখাগুলি or | 
অবহিত করা। এই স্তরে ভাষা, সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও. 
অঙ্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া শিল্প, সঙ্গীত ও হাতের কাজ্জ 
শেখানোর ব্যবস্থাও করতে হবে, কাঁরণ এর দ্বার! তাঁদের বৌদ্ধিক, সৌন্দর্য 
মুলক ও আত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটবে ৷ এ ছাড়া পাঠক্রমে ছাত্রদের শারীর 
শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে অবলম্বন কর! হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে ্‌ 
হবে। 

এই প্রসঙ্গে একথা! মনে রাখ! প্রয়োজন যে এই স্তরে আমরা নো 
বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞানের গভীরতা প্রত্যাশা করছি না, কেবল মানব সংস্কৃতির 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তাঁদের একট! ধারণ! দিতে চাচ্ছি। 
সেইজন্য এই স্তরে পাঠক্রমকে তথ্যভারে ভারাক্রান্ত করলে চলবে না। এই 
সব বিষয় বিবেচনা করে কমিশন এই স্তরের পাঠক্রমে নিমলিখিত 


বিষয়গুলি শিক্ষাদানের জন্য স্থপারিশ করেছেন 
১। ভাষা সমূহ 
২। সমাজ বিদ্যা 
৩। সাধারণ বিজ্ঞান 
৪। অঙ্ক 
৫। শিল্প ও সঙ্গীত 
৬। হাতের কাজ 


৭ শারীর শিক্ষা 
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এই স্তরে নিয়লিখিত ভাষাসমূহ শিক্ষা্দীনের ব্যবস্থা করতে হবে-মাতৃ- 
cial অথবা আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা! হিন্দী (হিন্দী মাতৃভাষা হ'লে অপর 
একটি ভাষা )। বর্তমানে নিয় মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী cial শিক্ষারও 
ব্যবস্থা করতে হবে। ৷ তবে ছাত্র বা অভিভাবক না চাইলে ইংরাজীকে 
আবশ্যিক ভাষা করা চলবে all ইচ্ছা করলে ছাত্র ইংরাজীর পরিবর্তে 
অন্ত ভাঁষা শিক্ষা! করতে পারবে । মাতৃভাষায় কিছুটা দক্ষতা অর্জন করার 
পর অন্য ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং একই বছরে একাধিক 
নতুন ভাঁষ৷ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা চলবে না 
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faa মাধ্যমিক স্তরের শেষে সাধারণত ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ আগ্রহ ও 
গ্রবণতাগুলি নিদিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের 
পাঠক্রমে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই স্তরে নানাবিধ বিষয় শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা করলে ছাত্রের! তাদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন 
বিষয় বেছে নিতে পারবে। স্বাভাবিক অবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্ঠালয় কিংবা অন্ত 
কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায়। আঁর বাকী ছাত্রের! জীবিকা অর্জনের চেষ্টা 
করে। সেইজন্য মাধ্যমিক, স্তরে ছাত্রের যাতে আংশিকভাবে জীবিকা 
অর্জনের জন্য ATS হতে পাঁরে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে \ 

উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থচী একই ধাঁচের 
হবে। এতে সকলের জন্য কতকগুলি কেন্দ্রীয় বিষয় ( Core Subjects ) 
এবং কতকগুলি এচ্ছিক বিষয় থাকবে । ছাত্রদের বিষয় নির্বাচন করতে 
যাতে স্থবিধা হয় সেইজন্য কমিশন সমস্ত বিষয়কে কতকগুলি গ্রপে 
ভাগ করে দিয়েছেন | নীচে কমিশন প্রদত্ত পাঠক্র মের নমুনাটি দেওয়া হল-_ 

ক। (১) মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষ। অথবা মাতৃভাষা ও প্রাচীন 
ভাষার মিশর কোর্স 

(২) নিয়লিখিত ভাঁষাগুলি থেকে যে কোন একটি ভাষা 

(ক) হিন্দী (হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয়) 
(খ) প্রারভভিক ইংরাজী (যারা মধ্যবর্তী শুরে পাঠ করেনি তাদের 
জন্য) 
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(গ) 

তাদের জন্য ) 
(a) 

(8) 

(5) 

খ। 1 (১) 
|) 
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এ্যাডভানস্ড, ইংরাজী ( যার! পূর্ববর্তী স্তরে ইংরাজী পড়েছে | 


একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষ! (হিন্দী ছাড়।) 
একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা ইংরাজী ছাড়া ) 
একটি প্রাচীন ভাষা 

সমাঁজ বিদ্যা (প্রথম ছু বছরের জন্য ) 

অঙ্ক সহ সাধারণ বিজ্ঞান (প্রথম ছু বছরের জন্য ) 


গ। নিয়লিখিত যে কোন একটি হাতের কাজ 


(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
€ঙ) 
() 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 
q 


(ক) 
(2) 
গে 


স্তাঁকাটা ও বয়নশিল্প 
কাঠের কাজ 

ধাতুর কাজ 

বাগানের কাজ 

দঙ্জির কাজ 

টাইপের কাজ 
ও্য়ার্কশপের কাজ 
সেলাই ও এমব্রয়ডারি 
মডেল তৈরী 


নিয়লিখিত যে কোন একটি গ্র,প থেকে তিনটি বিষয় £ 


গ্রপ ১--মানব বিজ্ঞান (Humanities) 


একটি প্রাচীন//ভাষ| অথব| একটি তৃতীয় ভাষা 
ইতিহাস 
ভূগোল 


(ঘ) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান 


(ঙ) 


মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত 


(চ) অঙ্ক 


(ছ) 
(জ) 


সঙ্গীত 
গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান 


গ্ুপ-২ fasta 


(ক) 


পদাৰ্থ বিছ্যা 


মুদালিয়র কমিশন ৬১ 
(খ) রসায়ন শান্ত 
(a) জীববিদ্ধা 
(ঘ) ভূগোল 
(6) অঙ্ক 
(চ) শারীর বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান । 
গ্প-৩ :- কারিগরি বিদ্ধ! 
(ক) প্রয়োগমূলক অস্শান্ত্র ও জ্যামিতিক অন্ধণ 
‘ (খ) গ্রয়োগমূলক বিজ্ঞান 
(গ) মেকানিক্যাল ইনজিনীয়ারিং 
(a) ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনীয়ারিং। 
গ্রপ-৪ :- বাণিজ্য 
ৃ (ক) কমাশিয়াল প্রাকর্টিশ 
(খ) বুক-কিপিং 
(গ) বাণিজ্যিক ভূগোল অথবা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান 
(ঘ) Bate ও টাইপরাইটিং। 
গ্রপ-৫ কৃষি. 
(ক) সাধারণ কৃষি 
(খ) পশুপালন 
(গ) উগ্ানপালন বিদ্যা 
(ঘ) কৃষি মূলক রসায়ণ ও উদ্ভিদবিদ্ধা। | 
গুপ-৬_ চাকু শিল্প 
(ক) শিল্পের ইতিহাস 
(খ) wad ও নক্সা 
(গ) fomres 
(ঘ) মুৰ্তি নির্মাণ 
(ঙ) পঙ্গীত 
(চ) নৃত্য। 
গপ-৭-_গৃহ বিজ্ঞান 
(ক). গারস্থয অর্থনীতি 


৬২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 
(a) পুষ্টিবিধান ও রন্ধন বিদ্যা 
(গ) মাতৃত্ব ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ 
- (ঘ) গৃহস্থালি ও wal 


ঙ। উপরোক্ত যে কোন গ্রুপ থেকে ছাত্র একটি অতিরিক্ত fem 
i 


on ae "পাপ ঢু 


(additional subject) গ্রহণ করতে পারে। 
পাঠ্য পুস্তক (Text books) 
পাঠ্যপুস্তক পম্পর্কে কমিশনের স্থপারিশগুলি নিম্নরূপ £ 
..১। পাঠাপুস্তকের মান উন্নত করার [জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন { 
পাঠ্যপুস্তক সমিতি (Text book Committee) নিয়োগ করতে হবে। 
এই সমিতি একট স্বাধীন সংস্থা হিমাবে কাজ করবে। 

21, পাঠ্যপুস্তকের বিক্রয়লক অর্থ দ্বারা একটি ফাণ্ড গঠন করতে হবে। 
এই ste থেকে ছাত্রদের স্কলারশিপ, পুস্তক প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করতে | 
হবে | 

৩। পাঠ্য পুস্তক সমিতি পুস্তকের কাগজ, ছাপা, ও অন্ান্ ব্যাপারে 
সুস্পষ্ট নিয়মাবলী রচনা! করবেন | ' 

৪। কোন বিষয়ের জন্য একটি মাত্র পাঠ্যপুস্তক মনোনীত কর! হবে 
ন1। একটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট মানের একাধিক পাঠ্যপুস্তক মনোনীত করতে 
হবে এবং বিগ্যালয়গুলি তাঁদের পচ্ছন্দ অনুযায়ী যে কোন একটি পুস্তক বেছে 
নেবে। 

৫। ভাষাশিক্ষার জন্ত প্রত্যেক cota মান অনুযায়ী নিদ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক 
থাকবে। 

৬। পাঠাপুন্তক হিসাবে নির্বাচিত পুস্তকে এমন কোন বক্তব্য থাকবে a 
যাতে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাসে আঘাত লাগে কিংবা তরণ 
ছাত্রদের মন কোন বিশেষ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শের দ্বার! প্রভাবিত 
হয়। 

৭। পাঠ্যপুস্তক যাতে ঘন ঘন পরিবর্তন কর! না হয় তার ব্যবস্থা করতে 
হৰে। | 

শিক্ষাদানের সক্রিয় পদ্ধতি ( Dynamic methods of teaching | 

শিক্ষার উন্নতির জন্য যত ভাল পাঠক্রমই রচনা কর! যাক না কেন শিক্ষা 
দানের সঠক tafe এবং স্ধোগ্য শিক্ষকের অভাবে তা ব্যর্থ হতে বাধা 


মুদালিয়র কমিশন ৬৩ 


শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবি্যালয়গুলির কাজ হল শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে 
বিদ্ভালয়ে উন্নততর পদ্ধতি চালু করা। কমিশন ভ্রান্ত পদ্ধতি দূর করার জন্য 
fe fe ya নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
করেছেন। 

সঠিক পদ্ধতির লক্ষ্য ₹_ 

সঠিক পদ্ধতির লক্ষ্য ও শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। 
পদ্ধতি বলতে কেবল ছাত্রদের কতকগুলি তথ্য সরবরাহ করার কৌশলকে 
বোঝায় না। ভাল বা মন্দ যে কোন পদ্ধতি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি 
সম্পর্ক গড়ে তোলে । কোন পদ্ধতি কেবল ছাত্রের মনের উপরই যে প্রভাব 
বিপ্তার করে তা নয়, তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব, তার কাজকর্ম ও বিচার পদ্ধতি, তার 
বৌদ্ধিক ও প্রক্ষোভমূলক Faq এবং তার সমগ্র PEA এর ছার! প্রভাবিত 
হয়। যে সব পদ্ধতি মনস্তত্ব ও সামাজিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত 
ত! ছাত্রের জীবনকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলতে পারে, অপরপক্ষে মন্দ পদ্ধতি 
জীবনের অবনতি ঘটায়। সেইজন্য পদ্ধতি নির্বাচনের সময় শিক্ষককে তাঁর 
প্রতিক্রিয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। উত্তম পদ্ধতির নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি 
থাকা উচিত এবং এর মধ্যে বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি 
যেন নিহিত থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ) 
সকল পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল ছাত্রদের মধ্যে কর্মের প্রতি আসক্তি গড়ে 

তোলা, যাতে তার! তাদের সাধ্যান্থমারে সর্বাধিক যোগ্যতার ace কোন কাঁজ 
সম্পন্ন করতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাদানের মাধ্যম দুইটি_-উন্নত ব্যক্তিত্বের 
সংস্পর্শ এবং কোন কাজ সম্পাদনের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা । শিক্ষা যদি ছাত্রের 
মধ্যে কাজের প্রতি আসক্তি কৃষ্টি করতে না পারে তাহলে তারা মনপ্রাণ দিয়ে 
কোন কাজ করতে শিখবে ন! এবং তাঁদের চরিত্রও গঠিত হবে না। মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় প্রতিটি বিষয়ে ছাত্রের যোগ্যতার মানের উন্নতি সাধন এবং উপযুক্ত 
দৃষ্টিভঙ্গী গঠন কর! ছাড়া আর অন্তকিছু করতে পারে all প্রতিটি বিদ্যালয় 
এবং তার প্রতিটি ছাত্রের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে “যে কাজ ভাল তা 
ভালভাবে সম্পন্ন করতে হবে”; তা সে বক্তৃতা দেওয়াই হোক, কোঁন রচনা 
লেখাই হোক, আর শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার করাই হোঁক-যাই হোক না কেন। 
সেইজন্য অল্প সংখ্যক কাজ হাতে নিয়ে তা ষথাযোগ্যভাঁবে সম্পন্ন করার দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে; অনেক কাজ হাতে নিয়ে তা বিশৃঙ্খলভাবে শেষ করার 
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কোন অর্থই হয় না।. এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে উত্তম অভ্যাস ও 
PRS] তত্বগতভাবে অর্জন কর! যায় না। স্থঅভ্যাস দীর্ঘদিনের চচ্চার দ্বারা 
গড়ে তুলতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় যে শৃঙ্থলাবোধ ও সহযোগিতার 
মনোভাব বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রের মধ্যে WE কর! যায় না__যে কাজ সম্পন্ন করতে 
শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার প্রয়োজন .হয় সেইরূপ কাজে ক্রমাগত অংশ গ্রহণ 
করার মধ্য দিয়ে ছাত্রের মধ্যে শৃঙ্খল! ও সহযোগিতার মনোভাব we হয়। 

বর্তমানে মৌখিক শিক্ষার আধিপত্য শিক্ষাদান পদ্ধতিকে দূষিত করে 
তুলেছে । একথা মনে করা হয়ে থাকে যে ছাত্র যদি কতকগুলি শব মুখস্থ 
করতে পারে তাহলে তার অস্তনিহিত ভাঁবটিও সে আয়ত্ত করতে পারবে। 
এই ধারণার ফলে ছাত্রকে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয় 
পাতার পর পাতা মুখস্থ করতে eq) কিন্ত জ্ঞান অর্জন করতে হয় ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টার দ্বার) উদ্দেশামুলক বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক কর্মপ্রচেষ্টার ছারাই 
জ্ঞান অর্জন করা যায়। ) বর্তমানে ছাত্র কিছু পরিমাণ তথ্যসম্ভারকে সম্বল 
করে বিদ্যালয় ত্যাগ করে প্রকৃত জ্ঞান সে অর্জন করতে পারে ন|। সেইজন 
এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার যার দ্বারা শিক্ষা বাস্তবাঙ্ুগ হয়ে উঠবে, 
জীবনের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান দূর হবে এবং বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
. সম্পর্ক স্থাপিত হবে । 

শিক্ষাদান পদ্ধতির আর একটি গুরুত্বপুর্ণ লক্ষ্য হল পরিচ্ছন্ন চিস্তাশক্তির 

বিকাশ সাধন। আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক, মাধ্যমিক স্তরের পর 
আর শিক্ষা গ্রহণ করবে না। কাজেই এই শুরে যদি তাদের চিন্তাশক্তির 
বিকাশ না ঘটানো! যায় তাহলে তার! গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিক 
হিসাবে তাদের ভূমিক। পালন করতে পারবে না; বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষ দেবার সময় ছাত্রের মধ্যে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোর উপর জোর 
দিতে হবে এবং ছাত্রের! যাতে সহজ মরলভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ সহজ প্রকাশভঙ্গী হল পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তির 
পরিচায়ক 1) এই প্রসজে কমিশন অত্যধিক বাড়ীর কাজ ( home work) 
দেওয়ার প্রথার নিন্দা করেছেন। কারণ এটা ছাত্রের পক্ষে বোঝা! স্বরূপ এবং 
এতে ছাত্রের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং তার কাজ করার প্ররুত অভ্যাস গড়ে 
ওঠে না। কমিশনের মতে কেবল Bp ক্লাসেই বাড়ীর ste দেওয়া উচিত 
এবং ত! অত্যন্ত UIA সঙ্গে সংশোধন করে দেওয়। উচিত যাতে তাদের 
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দৌধক্রটিগুলি ক্রমশঃ দূর হয়ে যায়। অনেক বাড়ীর কাজ দিয়ে তা সংশোধন 
না করার চেয়ে অল্প কাজ দিয়ে ত! ভালভাবে দেখে CHET] অনেক ভাল । 
এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে বাড়ীতে ছেলেমেয়ের! কিছু করবে না. কোন 
বিষয়ে যদি ছাত্রের প্রকৃত আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় তাহলে সে এ বিষয় সংক্রান্ত 
বিভিন্ন বই পড়তে উৎসাহী হবে, চার্ট, মডেল প্রভৃতি তৈরী করতে উতৎ্মাহী 


ই হবে। এক্ষেত্রে এই কাজগুলি হবে TOPs, বাইরে থেকে তার উপর 
চাপিয়ে দেওয়া কোন কাঁজ Az | 


পরিশেষে শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলি যাতে ছাত্রের বিভিন্ন প্রকার আগ্রহের 
পরিপুষ্টি সাধন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রাপ্তযৌবনদের 
মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আগ্রহ লক্ষ্য করা যাঁয়। বুদ্ধিমান এবং সজাগ শিক্ষক 
শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অন্ত হওয়ার সময় 
ছাত্রদের মধ্যে নানারকম নতুন আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারেন, এবং যে 
আগ্রহ ছাত্রের মধ্যে বর্তমান আছে তাঁর পরিপুষ্টি সাধন করতে পারেন। 
কমিশন সম্ভব হলে সময় পত্রিকায় এমন একটি ঘণ্টা নির্দিষ্ট করতে বলেছেন 
যখন ছাত্রের একজন উৎসাহী শিক্ষকের তত্বাবধানে কোন না কোন স্জন- 
মূলক কাজে নিযুক্ত থাকবে | 
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বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিছ্ভালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি হল 
গতানুগতিক | এখনও মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষাদানের সঙ্গে 
জীবনের কোন সম্পর্ক নেই এবং কথায় ও লেখায় আত্মগ্রকাশের মানের অবনতি 
রোধ করার কোন প্রচেষ্টাই হচ্ছে না । পদ্ধতির সংস্কার করতে হলে একথা! 
উপলব্ধি করতে হবে যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বার! প্রতিটি ছাত্রকে সক্রিয়ভাবে 
জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সেইজন্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি এইরূপ হবে যাতে বিষয়- 
|. বস্তুকে কতকগুলি ইউনিট অথবা প্রোজেক্ট ভাগ করা যায় এবং যাঁর মধ্য দিয়ে 
ছাত্র কর্মে অংশ গ্রহণ করার স্থযোগ পায়। এইভাবে গতানুগতিক পাঠদানের 
প্রথা অনেকাংশে দূর হবে। ছাত্র যখন তার জীবনের সঙ্গে তার পাঠের সম্পর্ক 
খুঁজে পায় তখন সে আন্তরিকভাবে পাঠে মনোযোগ দেয়, কারণ এর ফলে 
তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক আগ্রহ স্থষ্টি হয় এবং সে নতুন প্রেরণ! লাভ করে থাঁকে। 
সেইজন্য শিক্ষকের কাঁজ হল জীবন ও জ্ঞানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং 

শিক্ষা কমিশন--৫ 


৬৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


এমনভাবে কাজের পরিকল্পনা করা যাতে ছাত্রের কথাবার্তায়, লেখায়, পড় 
গবেষণায়, স্জনমুলক কাজকর্মে আত্মপ্রকীশের যথেষ্ট সুযোগ পায় MAG 
হাত ও মনের মধ্যে সফল সহযোগিতা স্থাপিত হয় । কিন্ত বর্তমানে বিদ্ধ! 
গুলিতে এই ধরনের কার্যস্থচীর পরিবর্তে মৌখিক শিক্ষাদানের প্রাধান্ত । 
যায়--শিক্ষক বক্তৃতা দিচ্ছেন কিংবা নোট লেখাচ্ছেন__আর ছাত্রের! নি 
ভাবে তা শ্তনছে কিংবা পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বাড়ীতে সেগুনি 
করছে। জ্ঞান অর্জন করার স্থযোগ বা সদিচ্ছ! কিছুই নেই_-সব চেয়ে 
কথা৷ হল পরীক্ষায় পাশ করা । যদি কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের গর 
অবলম্বন কর হয়, যদি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয় এবং স্বাধীন! 
তা কার্ষে রূপায়িত করা হয় তাহলে বর্তমানের গ্রন্থকেন্দিক বিদ্যালয় 
কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে এবং সেগুলি হবে ছাত্রের সমগ্র ব্য 
গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাদানের যথার্থ কেন্দ্র । এই জাতীয় পদ্ধতিতে বিদ্যা 
ব্যবহারিক ও স্থজনমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকবে। প্রা 
বিষয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি উত্তম হাতের কাজের পিছনে যেরূপ Gos 
তার দ্বার অনুপ্রাণিত হবে। এর অর্থ হল প্রতিটি বিষয় শিক্ষাদানের 
- ছাত্র যাতে সেই বিষয়ের জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে তাঁর স্থযোগ 
হবে। ভূগোলে মানচিত্র অঙ্কন, মডেল তৈরী, ভ্রমণের আয়োজন « 
কাজের মধ্যে ছাত্র এই সুযোগ পেতে পারে। ইতিহাসে ছাত্রের! এতিহা 
নাটক মঞ্চস্থ করতে পারে কিংবা যৌথভাবে স্থানীয় ইতিহাস পর্য 
করতে পারে কিংবা ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ছোট একটি যাদুঘর ' 
করতে পারে। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রেরা তাদের পছন্দমত 


পারে কিংবা সহজ ইংরাজী রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ অঙ্ুবাদ * 
পারে। বিদ্যালয় পত্রিক| এইরূপ আর একটি প্রোজেক্ট যার মধ্য দিয়ে ছ 
যে স্বজনমূলক রচনার সুযোগ পায় তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে তারা নানি 
বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে । তবে বাধ্যতামূলকভ 
কাজ ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না, তাঁর! যাতে স্বতঃস্ফূর্ত 
এই কাজে অংশগ্রহণ করতে অগ্রসর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে|: 
শিক্ষককে শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আর একটি গুরুত্পূর্ণ নীতির কথা! 
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রাখতে হবে। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রকে কি পরিমাণ জ্ঞান দেওয়া হল সেট! বড় 
কথা নয়, কত ভালভাবে ছাত্র Gi আয়ত্ত করতে পারছে cadis বড় কথা। 
প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার এত বেড়েছে যে মাধ্যমিক বিদ্যায় কেন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষেও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের এক শতাংশও আয়ত্ত কর! 
সম্ভব হয় না। কাজেই ছাত্রদের অধিক জ্ঞানদান করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে 
বাধ্য ।. শিক্ষককে ছুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে-_ছাত্রদের মধ্যে 
আগ্রহ সৃষ্ট কর! এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণের স্বনিপুন কৌশল শেখানে!। 
যদি ছাত্রের মধ্যে যথাযোগ্যভাবে উৎস্থৃক্য ও আগ্রহ সৃষ্টি কর! যায় তাহলে 
পরবস্তীকালে যখনই সে প্রয়োজন অনুভব করবে তখনই প্রয়োজনীয় জ্ঞান সে 
অর্জন করতে পারবে, অপরপক্ষে ছাত্রের মধ্যে যে স্থবির জ্ঞান জোর করে 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তা তার মনকে উদ্দীপিত করে না বরং পরীক্ষাগৃহে 
SATS হবার পরই সে তা ভুলে WA! | 

সেইজন্য জ্ঞানের পরিমাণ অপেক্ষা বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের সঠিক পদ্ধতির 
উপর ধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্টে প্রত্যেক ছাত্রকে পঠন কৌশল 
শিক্ষা দেওয়া উচিত। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এই শিক্ষা দেওয়া হয় না। 
ছাত্র কতকগুলি শব্দের উপর চোখ বুলিয়ে গেলে এবং মুখে সেগুলি উচ্চারণ 
করলেই ধরে নেওয়া হয় সে বিষয়টি পড়েছে। কিন্ত একে প্ররুত পড়া বলা 
চলে না। কারণ পড়ার মধ্যে কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া বর্তমান--যেমন 
শব্দগুলির সঠিক অর্থ নির্ণয় করা, কতকগুলি ধারনা গঠন করা এবং অপ্রয়ো- 
জনীয় বিষয়বস্তগুলি বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করা । পঠনের 
এই কৌশল আপনা থেকে আয়ত্ত করা যায় না, সচেতন অভ্যাসের দ্বারা এই 
.কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এইরূপে পাঠক্রমের অন্তর্গত প্রতিটি বিষয় 
কিভাবে পাঠ করতে হয় তার সঠিক পদ্ধতি বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। 


বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিরৃত্তি সম্পন্ন ছাত্রদের উপযোগী পদ্ধতি 

বিদ্যালয়ে এমন কতকগুলি কাজ থাকে সেগুলি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা 
ভালভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিবৈষম্য অনুযায়ী 
শিক্ষাদানের বিষয়টি চলে আসে | শিক্ষক যদি ছাত্রের মনস্তাত্বিক চাহিদা 
অন্থ্যায়ী তার পদ্ধতিকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারেন তাহলে তিনি ছাত্রদের 
সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করতে পারবেন ন1। (বর্তমানে বুদ্ধিহীন, সাধারণ 


৬৮ J স্বাধীন ভারতের শিক্ষা, কমিশন 


ুদ্ধিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান সকল প্রকার ছাত্রের জন্ত একই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বিত 
হওয়ায় বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা কার্যকরী হচ্ছে না। যদি এই বিভিন্নপ্রকার | 
বুদ্ধিবৃত্তিমম্পন্ন ছাত্রদের আপন আপন স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যেতে | 
দেওয়। হয় এবং তাঁদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি | 
ও পাঠক্রম স্থির করা হয় তাহলে তাঁদের সকলেরই যথেষ্ট উপকার | 
হবে_কারণ তাতে বুদ্ধিহীন ছাত্রের নিরুৎসাহবোধ করবে না আর. 
বুদ্ধিমান ছাত্রের! হতাশার হাত থেকে রক্ষা পাবে। ) আমেরিকায় এই তিন [ 
প্রকার ছাত্রদের জন্য পাঠক্রমে ক, খ, ও গ এই তিনটি প্রবাহ (three 
streams ) রয়েছে। গ প্রবাহের ছাত্রের জন্য বিষয়বস্তুর পরিমাণ সর্বাপেক্ষা 
কম। এই তিন প্রকার ছাত্রদের শিক্ষণ পদ্ধতিতেও কিছুটা পার্থক্য থাকা | 
প্রয়োজন। কারণ বুদ্ধিমান ছাত্রদের বিভিন্ন কাজকর্মে যে পরিমাণ স্বাধীনতা 
দেওয়া যাবে, বুদ্ধিহীন কিংবা সাধারণ বুদ্ধি্পন্ন ছাত্রদের সেই পরিমাণ | 
স্বাধীনতা দিলে সবসময় সুফল পাওয়া যাবে AT ছাড়া শেষোক্ত দুই প্রকার | 
ছাত্রদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সঠিক পরিচালনার প্রয়োজনও অনেক বেশী। 


ব্যক্তিগত ও HANS কাঁজের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন £_ 


বিচক্ষণ শিক্ষক ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করার | 
চেষ্টা করবেন। বাস্তব জীবনে দলগত কাজে অংশ গ্রহণ করার oa | 
শৃঙ্খলাবোধ ও সহযৌগিতামুলক মনোভাবের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে | 
তেমনি দলনিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্দেযাগেরও প্রয়োজন ! 
আঁছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে দলগত কাজে অংশ গ্রহণ করার শিক্ষা যথাযথ- | 
ভাবে দেওয়! হয় না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে প্রতিযোগিতা মূলক 
মনোভাব সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এইজাতীয় 
মনোভাবের প্রয়োজন থাকলেও এর দ্বার! ছাত্র সাফল্যের সঙ্গে সমাজজীবনে 
ংশ গ্রহণ করতে পারে নাঁ। যৌথ কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে ছাত্র সমাজজীবনে 
অংশ গ্রহণ করার উপযুক্ত খিক্ষ। লাভ করতে পারে। (সেইজন্য কমিশন 
শিক্ষকদের এমনভাবে শিক্ষিত করার কথা বলেছেন যাতে তাঁর! পাঠক্রমের 
অন্তর্ভূক্ত কিছু কিছু বিষয়কে বিভিন্ন প্রোজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করতে পারেন এবং এইভাবে ছাত্রের। যৌথ কাজে অংশ গ্রহণ করার শিক্ষা 
লাভ করবে। এইসব প্রোজেক্টের মধ্যে দিয়ে পু'খিগত- শিক্ষার একঘেয়েমী 


মুদালিয়র কমিশন ৬৯ 


দূর হবে এবং সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হবে । ) রসায়ন- 
“icy জলের পরিশুদ্ধি ( Purification of water) সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ সম্পর্কে ছাত্রকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
দেওয়া যেতে পারে। পৌরবিজ্ঞানের পাঠদান প্রসঙ্গে লোকাল বোর্ডের 
কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা. যেতে পারে কিংবা স্থানীয় স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে 
প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বস্তুত প্রতেক সমাজের জীবনযাত্রাতেই 
এমন অসংখ্য উপাদান রয়েছে যেগুলিকে শিক্ষার কাজে লাগানো যেতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার “জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার” ( learn- 
ing by living ) আন্দোলনের উল্লেখ কর! যেতে পারে যার উদ্দেশ্য হল 
বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা ; এইভাবে বিদ্যালয় ও সমাজ 


পরম্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। 
বিদ্যালয়ে পাঠাগারের স্থান 
এ সম্পর্কে কমিশনের স্থপাঁরিশগুলি হল নিয়রূপ £ 
১। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হলে এবং 
ছাত্রদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । বিদ্যালয়ে শ্রেণী পাঠাগার ( class 
| library ) এবং বিষয় পাঠাগাঁরেরও (Subject library) গুরুত্বপূর্ণ স্থান 7 


ACHE | 
81 মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠাগারে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক রাখতে 
হবে এবং প্রতিটি শিক্ষককে পাঠাগারের কাজের মূলনীতি সম্পর্কে শিক্ষক" 
শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 
৩। যেখানে পৃথক পাবলিক লাইব্রেরী নেই সেখানে জনসাধারণ যাতে 


বিদ্যালয় পাঠাগারের স্থযোগ লাভ করতে পাঁরেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


মমস্ত পাবলিক লাইব্রেরীতে শিশু ও ate যৌবনদের জন্য পৃথক বিভাগ রাখতে 
হবে। 


যাদুঘর ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ 
যাদুঘর (Museum) 
শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে যাদুঘরের একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিক! রয়েছে। অন্যান্য 
৷ (শে শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে ছাত্রদের যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। 


40 স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে নীরস TSS শোনার চেয়ে যাদুঘরে বিজ্ঞান 
সংক্রান্ত বিভিন্ন জিনিস দেখার মধ্য দিয়ে ছাত্র অনেক বেশী লাভবান হয়। 
পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন শহরে যে ধরণের যাঁদুঘখর আছে আমাদের [দেশের | 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথ! চিন্তা করে বিভিন্ন স্থানে সেইরূপ যাদুঘর স্থাপন? 
করা উচিত যেখানে প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন সংগ্রহ প্রদর্শিত হবে এবং 
বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণ করে দেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। | 
এই সমস্ত যাদুঘরে মাঝে মাঝে প্রদশণীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে । স্থানীয় 

জনসাধারণ ও এইসব যাদুঘর থেকে প্রতৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে। ৰ 


দৃষ্টিনির্ভর ও শ্রতিনির্ভর প্রদীপন-_চলচ্চিত্র ও রেডিও 
(Audio-Visual Aids—Films and Radio) 
বিদ্ধালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপারে দৃষটিনির্ভর ও শ্রতিনির্ভর প্রদীপনের 
ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কোন কোন রাড্যে জনশিক্ষা দপ্তর থেকে বিজি! 
বিদ্যালয় এই জাতীয় প্রদদীপন ও ফিল্ম পেয়ে থাকে এবং বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা" 
দানের সময় এগুলি ব্যবহার করে থাকে । এইভাবে ছাত্রের কেবল SAY) 
শিক্ষাই লাভ করে না, দেইপঙ্গে এইজাতীয় প্রদীপনের সহায়তায় বিভিন্ন feat) 
সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণ! লাভ করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষামূদব 
চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় ও রাজা, 
 সরকাঁরগুলিকে তৎপর হতে বলেছেন । ৃ 
অল ইণ্ডিয়া রেডিও বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য শিক্ষামূনব: 
আলোচনার বাবস্থা করেছেন। বলাবাহুল্য যে সুযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা a 
আলোচনার ব্যবস্থা কর! উচিত এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ছাত্রের wie 
যাতে আরও বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এইজাতীয় আলোচনার ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য । শিশু savy সম্পর্কে অবহিত নন এমন ব্যক্তিদের দ্বার! 
একঘেয়ে আলোচনার ব্যবস্থা, করলে তার দ্বার! ছাত্রদের অপকারই Ti 
স্যোগ্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের দ্বার! বিষয়বস্ত নির্বাচন ৫ 
শিক্ষাদানের পদ্ধতি স্থির করতে হবে। এইরূপ ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! হলে a 
জাতীয় আলোচনার দ্বার! ছাত্রের! যথার্থ উপকৃত হুবে। 


বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থা 
শিক্ষার যত উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাই করা হোক না| কেন FV 


। 
J 
| 
a 
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" শৃঙ্খলার অভাব ঘটলে সবকিছুই অর্থহীন হয়ে যাবে । বিভিন্ন প্রকার তথ্যের 
ভিত্তিতে কমিশনের এই ধারনা হয়েছে যে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের মধ্যেই 
শৃঙ্ঘলাবোধ জাগানো দূরকাঁর। যদি প্রকৃত শিক্ষা দিতে হয় তাহলে 
বিদ্যালয় থেকে শৃঙ্খলাহীনতা দূর করতে WA! 
শৃখলার উপর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব £ 

শৃঙ্খলীহীনতা দলগত ও ব্যক্তিগত ছুই প্রকাঁরেরই হতে পারে । 
এদের মধ্যে দলগত শৃঙ্খলাহীনতা। অধিক ক্ষতিকর । বর্তমানে দলগত শৃঙ্খলা- 
হীনতা! অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পেছনে অনেক কাঁরণ রয়েছে । 
অন্ত্ৰ শৃঙ্খলাহীনতার ঘটনা ঘটলে ছাত্রের! তাঁর দ্বার] প্রভাবিত হয় । নানা 
কারণে বিদেশী শাসন চলাকালীন রাজনৈতিক কারণে প্রায়ই শৃঙ্খলাভঙ্দের 
aba] ঘটছে । তখন এই জাতীয় ঘটনার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও স্বাধীনতা 
লাভের পর. আর এইজাতীয় ঘটনা সমর্থন করা যায় না। এখন stot far 
পদ্ধতিতে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই এখনও যদি 
শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা, ঘটতে থাকে তাহলে Gl গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই দূর্বল 
করে ফেলবে। 
শৃঙ্ঘলীবোধ সৃষ্টি করার উপায় £ 

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল ছাত্রদের যথাযথভাবে নাগরিকের কর্তব্য পালন 
করতে শেখানো । : সেইজন্য পিতামাতা, শিক্ষক, জনসাধারণ ও বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ সকলকেই শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শৃঙ্খলাবোধ 
সৃষ্টির কতকগুলি প্রত্যক্ষ উপায় রয়েছে | ভারতীয় ছাত্রদের শৃঙ্খলার প্রতি 
একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। ব/হিক শক্তির চাপে পড়েই তাঁর! বিপথে 
চালিত হয়।, তারা নিয়মকান্থন পছন্দ করে এবং সাধারণত সেগুলি মেনে 
চলে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের এইজাতীয় মনোবৃত্তিকে উৎসাহিত কর! উচিত 
ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন এবং এইজন্যই 
কমিশন বিদ্যালয়ে একটি নিদিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ভত্তি করার পক্ষপাতী। সাধারণ 
শৃঙ্খল! ও ছাত্রদের অবস্থার উন্নতির প্রতি শ্রেণীশিক্ষক ও প্রধান শিক্ষককে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার অনেকখানি দায়িত্ব 
ছাত্রদের উপর ছেড়ে দিতে হবে ॥ বাইরে থেকে শাসনের দ্বারা ছাত্রের উপর 
শৃঙ্খলাবোধ চাপিয়ে দেওয়া যায় না, ছাত্রেরা নিজেদের চেষ্টাতেই আত্মশৃঙ্খলা- 
বোধ গড়ে তৃলতে পাঁরে। সকলে নির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলছে কিনা তা 
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দেখার জন্য ছাত্রের তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এই প্রতিনিধিদের 
কাঁজ হবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! ও স্থনাম বজায় রাখা । কমিশন বিদ্যালয়ে 
সংসদ প্রথা চালু করার পক্ষপাঁতী-_এই ছাত্র সংসদের দায়িত্ব হবে একটি 
আচরণবিধি apa কর! এবং বিস্তালয়ে সেটি প্রতিপাঁলনের ব্যবস্থা করা। 

দলগত খেলাধূলার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের খুব ভালভাবে শৃঙ্খলাবোধের মূল্য 
সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যায় । খেলার মাঠেই ছাত্রদের মধ্যে দলগত মনোভাবের 
(team spirit) যথার্থ উন্মেষ ঘটে। বয় স্কাউট, গার্ল গাইড, ন্যাশনাল 
ক্যাডেট কোর প্রভৃতি পাঠ্যাতিরিক্ত কার্ধাবলীর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে 
প্রকৃত শৃঙ্খলাবৌধ জন্মে | বিদ্যালয়ে ছাত্রের! যাতে যৌথ সমাজ জীবন যাপনের 
অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

এই সমস্ত প্রত্যক্ষ উপায় ছাড়াও পরোক্ষভাবেও শৃঙ্খলাবোধ WE করা 
যাঁয়। কোন দেশের ছেলেমেয়েদের শৃঙ্খলাবোধ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের শৃঙ্খলা- 
বোধের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। দেশের কোন কোন অংশে নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের কার্যাবলী অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে শৃঙ্খলা- 
বোধ ্ষ্টির সহায়ক হয় না। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাহীনতার জন্য বিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষকে সবসময় দায়ী করা যায় all কমিশন একথা জানতে পেরেছেন 
যে বিভিন্ন নির্বাচনের সময় প্রার্থীর! ছাত্রদের নির্বাচনের কাজে লাগাতে 
দ্বিধাবোধ করেন ন!। এইভাবে নির্বাচনের প্রচার sich অংশগ্রহণ করার 
মধ্য দিয়ে তরুন ছাত্রদের মনে শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা দেয়। আমাদের 
দুর্ভাগ্য যে এইজাতীয় প্রবণতা! ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে । একে রোধ করতে 
হলে যে সব ছাত্রের FAA ১৭ বছরের কম তার! যাতে মতবিরোধমূলক 
রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে ন! পড়ে এবং নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত ন! হয় তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের মতে এইসব ছাত্রকে রাজনৈতিক প্রচার- 
কার্ষে লাগানে৷ নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য কর] উচিত। 

এই প্রশ্নের আর ,একটি দিক আছে সেটি এখানে উল্লেখ করা দরকার | 
অনেক সময় কোন কোন রাজনীতিবিদ ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করে থাকেন। 
এইজাতীয় বক্তৃতার শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে এবং আমর! একরকম প্রচেষ্টাকে 
উৎসাহ দিই । কিন্তু যেক্ষেত্রে ছাত্রের! উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য হল 
রাজনৈতিক প্রচার, সেক্ষেত্রে এইজাতীয় বক্তৃত| ছাত্রদের শিক্ষা ও নিযমাস্- 
বন্ধিতার সহায়ক হয় না। 
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শিক্ষকের ভূমিক! ৫ 

পরিশেষে শিক্ষকগণের মধ্যে শৃঙ্খল থাকলে তবেই ছাত্রদের মধ্যে শুঙ্খল। 
স্থাপিত হতে পারে । বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং শিক্ষকদের সাংগঠনিক 
কাজকর্মে শিক্ষককে একথা মনে রাখতে হবে যে ছাত্রের! সর্বদা তার কাজকর্মের 
প্রতি লক্ষ্য রাখছে। সেইজন্য ব্যক্তিগত আচরণে এবং দেশের কোন সমস্তা 
সংক্রান্ত ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়ায় তাকে তার পেশাগত স্বার্থের একটা 
সীমারেখা মেনে চলতে WAL. আমাদের সংবিধানে শিক্ষকগণকে আইন 
সভায় অংশ গ্রহণ করার যে সুযোগ দেওয়| হয়েছে তাঁকে কমিশন স্বাগত 
জানিয়েছেন। কিন্তু যে-কোন দলভুক্তই হোন না কেন শিক্ষকের উপরোক্ত 
নীতিগুলি মেনে চলা উচিত । অনেক সময় বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির 
সদস্তের1 শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনৈতিক কাঁজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে 
বাধ্য করেন। এইজাতীয় প্রচেষ্টাকে অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। 
একথা মনে রাখতে হবে যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষকগণের উপর 
ছাত্রদের আচরণ ও নিক্নমান্বন্তিতা যথেষ্ট পরিমানে নির্ভর করে। 
ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা s— 

স্বেচ্ছায় যার! ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদের বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট 
কার্যকাল ছাড়া অন্য সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে | পিতামাতা ও 
কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বিশেষ বিশেষ ধর্মাবলম্বী ছাদের এ ধর্মের বিষয়ে 


' শিক্ষা! দেওয়া যেতে পারে | 
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এই জাতীয় কার্যাবলী বিদ্যালয়ে ane শিক্ষার ARs অন্গরূপে পরিগণিত 
হবে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে এই কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যয় ' 
করতে হবে। 

স্কাউট আন্দোলনের জন্য nies যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নাহা করতে হবে এবং 

স্কাউট ক্যাম্পের জগ্ত উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে সাহায্য করতে হবে। বিদ্যালয়ের 
ছাত্রের যাঁতে প্রত্যেক বছর ওঁ ক্যাম্পে কিছুদিন কাটাবার সুযোগ পায় 
বিদ্যালয়কে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এন. সি. দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীনে আনতে হবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি ও প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হবে। ' বিগ্ঠালয়ে ফাস্ট” এইড, CAH HE খ্যাঙ্গুলেন্স ও জুনিয়ার 
রেড় ক্রস-এর প্রশিক্ষণ গ্রহণে ছাত্রদের উৎসাহ দিতে হবে ।) এছাড়া আরও. 


98 স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


অনেক পাঁঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলী রয়েছে যেগুলি বিদ্যালয়ে চালু করার 
ব্যবস্থ। করা উচিত, যেমন, পদচারণা, দাড়টানা, সন্তরণ, প্রমোদ ভ্রমণ, বিতর্ক, 
নাট্যাভিনয়, চিত্রাঙ্কন, বাগানের কাঁজ ইত্যাদি । এই কার্যাবলীর দ্বারা 
ছাত্রদের স্থজনমূলক প্রতিভা ও সামাজিক প্রবণতার বিকাশ ঘটতে পারে। 
এইসব কার্ধাবলীর সাফল্য শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টার উপর অনেকখানি 
নির্ভর করে। যদিও ছাত্রেরা নিজেরাই এই সমস্ত কাঁজকর্ম করবে তথাপি 
শিক্ষকদের সর্বদাই ছাত্রদের পাশে পাশে থাকতে হবে যাতে এসব কাজকর্মের 
মধ্য দিয়ে ছাত্রের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিটি ছাত্রই যাতে 
কোন ন! কোন কাঁজে অংশগ্রহণ করে শিক্ষকদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
শিক্ষা দর্ধরকে এইসব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করতে হবে। 
চরিত্র গঠনের শিক্ষা £ শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম যেমন গৃহ; পাঠক্রম, 

পদ্ধতি, নিয়মান্তবত্তিতা ও পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলী সহ বিগ্ঠালয় এবং স্থানীয় 
সমাজ-:এদের প্রভাবে ছাত্রের চরিত্র গঠিত হয়। পাঠ্যপুস্তক, নৈতিক ও 
ধর্মীয় শিক্ষা, শিক্ষকদের দৃষ্টান্ত প্রভৃতির ছারা ছাত্রের মধ্যে সঠিক আদর্শ ও 
মূল্যবোধ জন্মে। কিন্তু এদের মধ্যে ছাঁত্রের উপর সবচেয়ে কার্য +রী প্রভাব 
বিস্তার করে বিদ্যালয়ের সমাজজীবন, তাঁর সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান ও কর্তব্য- 
সমূহ, তার স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মান্তুবত্তিত|, তার নেতৃত্বগ্রহণের সুযোগ প্রদান এবং 
সমাজ সেবার কার্যহ্চী | বিদ্যালয় যত সুষ্ঠভাবে ছাত্রকে সমাজজীবনের 

“অভিজ্ঞতা দানের ব্যবস্থা করতে পারবে ছাত্রের চরিত্রও সেই wat 
সুন্দরভাবে গঠিত হবে | 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শ দানের ব্যবস্থা 
( Guidance and Counselling in Secondary Schools ) 
এ সম্পর্কে কমিশনের স্থপারিশগুলি নিয়রূপ £ 
১। শিক্ষা aetna শিক্ষামূলক নির্দেশনার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করতে হবে। j 
a) কলকারগানার বিভিন্ন ধরণের কাজকর্ম সম্পর্কে ছাত্রেরা যাতে 
জ্ঞানলাভ করতে পারে তারজ্ন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা! করতে হবে এবং 
ছাত্রের! যাঁতে এসব কলকারখান। দেখার স্থযোগ পায় তারও TAU করতে 
হ্‌বে। 


মুদালিয়র কমিশন at 


৩) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাইডেন্দ অফিসার ও কেরিয়ার মাষ্টার 
নিয়োগ করতে হবে। 

৪। কেন্দ্রকে গাইডেন্স অফিসার ও কেরিয়ার মাষ্টারদের প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করতে হবে। 


ছাত্রদের শারীরিক কল্যাণের ব্যবস্থ1 
( The Physical Welfare of Students ) 


শারীর শিক্ষা ( Physical Education ) ও স্বাস্থ্যশিক্ষার (Health 
Education ) গুরুত্ব 3— 

দেশের তরুণদের শারীরিক কল্যাণের প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
উচিত। ছাত্রাবস্থায় ছেলেমেয়ের! যদি সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী না হতে 
পারে তাহলে পরবর্তী জীবনে নানারকম ব্যাধির দ্বার! তারা সহজেই আক্রান্ত 
হয়ে পড়বে । স্বাস্থাহীন ব্যক্তিদের নিয়ে কোন জাতিই শক্তিশালী হতে পারে 
না। সেইজন্য কোন রাষ্টই স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে al 

একথা বল! হয়ে থাকে যে স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় VAST বহন 
কর! রাজ্য সরকাঁরগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। এট] দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এ সম্পর্কে 
যথেষ্ট দৃরদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া! হচ্ছেনা । স্বাস্থোর উন্নতি না হলে তরুণের! 
রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং তখন তাদের হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করতে হবে। এইরূপ চলতে থাকলে দেশের চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচের 
পরিমান বেড়ে যাবে । ত! ছাড়া স্বাস্থ্যহীন লোকের সংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ার অর্থ 
কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া । ব্যক্তির উপার্জন করার FAG) কমে 
গেলে সে তার পরিবারের কিংবা দেশের কোনই উপকাঁর করতে পারবে না | 
কাজেই স্বাস্থযশিক্ষার উপর গুরুত্ব ন! দেওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত করা | 
স্বাস্থ্য শিক্ষা ( Health Education ) 2 

উপরোক্ত আলোচনা! থেকে একথা ষ্পষ্টভাঁবে বোঝা খায় যে যতদিন 
ate স্বাস্থ্যশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অচ্ছেগ্ অংশ হিসাবে পরিগণিত ন! হচ্ছে 
ততদিন দেশের যুবক সম্প্রদায় দেশের কল্যাণে তাদের পুর্ণশক্তি নিয়োগ করতে 
পারবে না। এতদিন পর্যন্ত পু:থিগত শিক্ষার উপর সথিক গুরুত্ব সারা ক্র! 


৭৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা! কমিশন 


হয়েছে ছাত্রদের শারীরিক কল্যাণের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি এবং 
ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উপযুক্ত মান রক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়নি। 


যেসব Aa] অবলঘ্ধন করতে হবে 
TS 


স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যাপারে কতকগুলি বিষয় স্মরণ রাখ! উচিত। প্রতিটি 
ছাত্র যাঁতে বিদ্যালয়ে এবং বাড়ীতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কতকগুলি হিতকর অভ্যাস 
. গঠন করতে পারে তাঁর ব্যবস্থা করতে হবে, এ ব্যাপারে ছাত্রদের যে শিক্ষা 
দেওয়া হবে তা বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত যাতে তার! নিজেদের স্বাস্থ্যের 
উন্নতি করতে পারে এবং তা বজায় রাখতে পারে | কেবল শারীরিক কারণেই 
যে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে তা নয়, উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য উত্তম দৈহিক 
স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। কাজেই সকল বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হল ছাত্রদের 
স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা যাতে তার! বিদ্যালয়ে প্রদত্ত 
শিক্ষার সর্বাধিক সফল লাভ করতে পারে। 

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ( Medical Examination ) | 

ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল আছে কিনা এবং তাদের দৈহিক বিকাশ ঠিকমত 
ঘটছে কিনা wi দেখবার জন্য প্রতিটি ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! 
উচিত। যদিও কতকগুলি রাজ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তবু 
নিয়লিখিত কারণে তাঁর ফলাফল সন্তোষজনক নয়__ 

(১) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়! হয়না I 

(২) স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেসব ক্রটি ধর! পড়ে তা দূর করার কোন 
ব্যবস্থা কর] হয় না। 

(৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরবর্তী কার্যক্ুচী পালন কর! হয়না । 

(৪) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের মধ্যে কার্যকরী সহযোগিতা 
স্থাপিত হয়নি এবং অভিভাবকের! বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্টের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। 

সেইজন্য কমিশন মনে করেন যে বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতি করতে না পারলে 
এইভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন । স্বাস্থাপরীক্ষার উন্নতিকল্পে 
কমিশন নিম্নলিখিত স্থপারিশগুলি করেন 

(১) স্বাস্থ্যপরীক্ষ। পুঙ্া পুত্খরূপে wen উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য 
বিদ্যালয়ে থাকাকালীন বছরে অন্তত একবার পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা 


মুদালয়র কামখন ৭৭ 
এবং বিদ্যালয় ত্যাগ করার পুর্বে আর একবার অনুরূপ ব্যবস্থা কর! উচিত৷ 
(২) যে সব ছাত্রের শরীরে মারাত্মক ক্রটি রয়েছে বা যার! কঠিন পীড়ায় 
ভুগছে তাদের স্বাস্থ্য আরও ঘন ঘন পরীক্ষা কর] উচিত | 
(৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাহায্যে যখন নিরাময়মূলক পন্থা অবলম্বন করার 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে তখন দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা! অবলম্বন করতে হবে | 
(৪) স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের এক কপি মেডিক্যাল অফিসারের কাছে 
- থাকবে, এক কপি অভিভাবকের কাছে পাঠানো হবে এবং তৃতীয় কপিটি 
শ্রেণীশিক্ষকের কাছে থাঁকবে। শিক্ষকের কাছে ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার যে 
রিপোর্ট থাকবে তাঁরই ভিত্তিতে ছাত্রকে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীর শিক্ষা দিতে 
হবে। বিদ্যালয়ের চিকিৎসক এই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
নিরাময়মূলক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। এইরূপে ছাত্রের স্বাস্থ্য ও নিরা- 
পত্তার ব্যাপারে বিদ্যালয় তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। 


বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষীর কাঁজ ও জনমমীজ 
( School Health Service and the Community ) 


ইতিপূর্বে জনসমাঁজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ট সহযোগিতা স্থাপন করার 
উপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছেন । অনেক রকম কাজের দ্বারা বিদ্যা- 
লয় সমাজের উপকার করতে পারে এবং সমাজ অনেক কাজে বিদ্যালয়কে 
সহযোগিতা করতে পাঁরে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে শিশুদের স্বাস্থ্য 
রক্ষার ব্যপারে বিষ্ভালয়কে যে সমস্ত কাজকর্ম করতে হবে তার ক্ষেত্র শিশুদের 
গৃহ, তাদের প্রতিবেশ এবং সমগ্র গ্রাম অথবা নগরব্যাপী প্রসারিত হবে। 
এর কারণ খুব স্পষ্ট। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য কেবল যেটুকু সময় তারা 
বিদ্যালয়ে কাটায় তার. দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং যে সময় তারা গৃহে এবং 
তার আশেপাশে কাটায় তাঁর দ্বারাই তাঁদের স্বাস্থ্য অধিকপরিমাঁণে নির্ধারিত 
হয়। বিদ্যালয় যদি ছাত্রের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গৃহ ও জনসমাজের ভূমিকাকে , 
অস্বীকার করে তাহলে ছাত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের অনেক প্রচেষ্টা 
বিদ্যালয় বহিতূ্ত শক্তির প্রভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। একথার অর্থ এই 
নয় যে বিদ্যালয় বাইরের পরিবেশকে সরাসরি নিয়ন্ত্রন করবে; কিন্তু ছাত্র ও 
অভিভাবকদের শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে, গ্রামের চিকিৎসকও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে সহযোগিত! করে এবং জনসাধারণকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে মচেতন করে 


ww স্বাধীন ভারতের শিক্ষ! কমিশন 


বিদ্যালয় বাইরের পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে । বিদ্যালয় aft একটি 
ছোটখাট অঞ্চলের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে তাহলে 
তার দ্বার! ছাত্র, অভিভাবক ও এ অঞ্চলের জনসম্টি প্রত স্বাস্থ্যশিক্ষা। লাভ 
করতে পারবে। বিদ্যালয়ের এই কাজে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা 
করা উচিত। এইরূপ কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর! আমের মর্যাদীবৌধ সম্পর্কেও 
শিক্ষালাভ করতে পারবে | 


শিক্ষকদের ভূমিকা 8 

বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা সর্বদা ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাঁকেন বলে তাদের 
পক্ষে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, ক্রটিপুর্ণ দেহের ভঙ্গী, কানে কম শোন! প্রভৃতি ব্যাধি 
প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করা সহজ । সেইজন্য শিক্ষকদের প্রাথমিক চিকিৎসা, 
স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত | শিক্ষকের! 
aft ate সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন তাহলে ছাত্রদের মধ্যে 
কোনরূপ ব্যাধির প্রকোপ দেখা দেওয়া মাত্র তারা বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল 
অফিসার কিংবা! উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সে কথা জানাতে পারবেন | 


শারীর শিক্ষা (Physical Education) 8 

কমিশন প্রথমে স্বাস্থ্য শিক্ষার কথা আলোচন! করেছেন কারণ 
শারীর শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর। শারীর শিক্ষার 
অন্তর্গত বিভিন্ন কার্যাবলী এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যাতে 
ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, অবসর বিনোদনের 
we তাঁর! নানাবিধ দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং তাদের মধ্যে দলগত 
মনোবৃত্তি, খেলোয়াড় VAS মনোভাব ও অপরের প্রতি wal জন্মে । সুতরাং 
শারীর শিক্ষ। বলতে কেবলমাত্র fea অথবা বিভিন্ন প্রকার ব্যায়ামকে বুঝায় 
ন|। যেসব শারীরিক ক্রিয়াকর্ম ও খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শরীর ও মনের 
বিকাশ স্থঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেগুলি শারীর শিক্ষার অন্ততূর্তি। 

ছাত্রদের যথাযথভাবে শারীর শিক্ষা দিতে হলে এই বিষয়ের শিক্ষককে 
একটি ব্যাপক পরিকল্পন। প্রস্তুত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফল 
বিবেচন| করে এই শিক্ষা! দিতে হবে | শারীর শিক্ষার অন্তর্গত সমস্ত কার্ধাবলীও 
দলগত হলেও ছাত্রদের ব্যক্তিগত শারীরিক ক্ষমতার কথা| বিবেচনা করে এ 


মুদালিয়র কমিশন 4a 


সব কাজ পরিচালনা করতে হবে। বিগ্তালয়ে শারীর শিক্ষা অধিকর্তার 
( Director of Physical Education ) তত্বাবধানে শারীর শিক্ষা, দলগত 
খেলাধূলা! ও ব্যক্তিগত ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষার মত শারীর 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিগ্ালয়কে সমাজের সহযোগিতা৷ নিয়ে কাজ করতে হবে | 
বিদ্যালয়ের বাইরে ছাত্রের! সীতার, নৌকাচালনা ও অন্ঠান্ত আঞ্চলিক খেলাধুলায় 
অংশগ্রহণ করতে পারে । বিদ্যালয়ের বাইরে ধেখানে বিশেষ ধরণের খেলাধূলা 
বন্দোবস্ত রয়েছে সেখানে ছাত্রদের সঠিকভাবে পরিচালন! করার জন্য বিদ্যালয় 
একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিতে পারে যখন ক্রীড়া শিক্ষকের তত্বাবধানে ছাত্রের 
খেলাধূলার স্যোগ পাঁবে। 


শিক্ষক ও শারীর শিক্ষা ৪ | 

যদিও শারীর শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রধানত এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষকের, 
তবু বিদ্যালয়ের অন্তান্ত শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়া এই শিক্ষ। সাফল্যমণ্ডিত 
হতে পারে না। এই জন্য প্রত্যেক শিক্ষকেরই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সময় 
শারীর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বিদ্যালয়ের যেসব 
শিক্ষকের বয়স ৪* বছরের কম তাদের প্রত্যেকেরই সক্রিয়ভাবে শারীর শিক্ষার 
ques বিভিন্ন প্রকার কাজে অংশগ্রহণ কর! উচিত যাতে এই বিষয়টি কোন 
একজন শিক্ষকের একার বিষয় ন! হয়ে বিগ্বালয়ের সামগ্রিক কাঁধসথচীর একটি 
প্রাণবন্ত অংশ ছিসাবে পরিগণিত হয়। l ই 


কমিশন দলগত খেলাধূলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন কারণ 
এর দার! ছাত্রদের শারীরিক উন্নতি: হয়, তার! ভালভাবে অবপর বিনোদন 
করতে পারে এবং তাদের চরিত্রও সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে 
কমিশন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। বিভিন্ন বিগালয়ের 
মধ্যে যে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা প্রচলিত আছে তার দ্বারা দলগত 
খেলধূলায় ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু এর একটি কুফল হুল এই যে 
এইসব প্রতিযোগিতায় বিগ্কালয়ের সুনাম রক্ষার জন্য যার! খেলাধুলায় ভাল 
তারাই কেবল বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ব্যবহার করার সুযোগ পায় 
আর wats ছাত্রের! নিছক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের 
খেলাধুলায় এই জাতীয় পেশাদারী প্রবণতা অবিলম্বে বদ্ধ কর! 
উচিত। 


ve স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 
পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী 


(A new approach to examination and evaluation) 

শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা ( examination) এবং মুল্যায়ন ( evaluation ) 
এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ছাত্রের লেখাপড়ায় কিরূপ 
অগ্রগতি লাভ করছে এবং cata বিশেষ একটি স্তরে তারা কিরূপ যোগ্যতা 
অর্জন করেছে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মাঝে মাঝে তা জানা গ্রয়োজন। 
তাছাড়া সমাজ বিষ্ঠালয়ের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে ত! ষথাযোগ)ভাবে 
পালিত হচ্ছে কিনা ছাত্রের! Sige শিক্ষা পাচ্ছে কিনা এবং প্রত্যাশিত 
যোগ্যতা অর্জন করছে কিনা 'সমাজেরও সে সম্পর্কে ধারণ। থাক! উচিত। 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন Fal হয়। 


পরীক্ষা আভ্যন্তরীন ও বহিঃস্থ ( Internal and external ) $— 

পরীক্ষা আভ্যন্তরীন ও বহিঃস্থ এই ছুই রকমের হতে পারে। বিদ্যালয়গুলি 
আভ্যন্তরীন পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে | বছরে অন্ততঃ একবার এই ধরনের , 
পরীক্ষ। নেওয়! হয়। এই পরীক্ষার দ্বার! ছাত্রদের অগ্রগতির পরিমাপ করা 
হয়, তাদের শ্রেণীবিন্তাস করা হয় এবং সময়মত তাদের উচ্চতর শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ কর! হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে ছাত্রদের অগ্রগতির পরিমাপের 
ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । কারণ এর উপর শ্রেণী বিন্তাস ও উচ্চতর শ্রেণীতে 
উন্নয়নই কেবল নির্ভর করে না, শিক্ষাদানের পদ্ধতিও এর উপর বিশেষভাবে 
farsa । 

বাৎসরিক পরীক্ষা বিছ্যালয়গুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । কোন কোন 
বিদ্যালয় নির্দিষ্ট স্ময়াস্তিক পরীক্ষাও (terminal examination) গ্রহণ করে 
থাকে। মুষ্টিমেয় বিদ্যালয়ে সাঞ্চাছিক অথবা মাসিক পরীক্ষাও গ্রহণ কর! 
হয়। বিদ্যালয় কতৃপক্ষ এবং ছাত্রদের কাছে বাৎসরিক পরীক্ষাই সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষ।। কারণ এই পরীক্ষার ফলাফলের উপরই উচ্চতর শ্রেণীতে 
উন্নয়নের বিষয়টি নির্ধারিত হয়। সেইজন্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষা গুলির 
উপর বাৎসরিক পরীক্ষা বিশেষ প্রভাব fasts করে। কয়েকটি বিদ্যালয় 
বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংঘটিত পরীক্ষা ( Periodic 
test) ও অন্যান্য পরীক্ষার সর্বাত্মক ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চতর শ্রেণীতে 
উন্নয়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে | 


মুদালিয়র কমিশন ৮১ 
সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণকাল সমাপ্ত হলে বহিঃস্থ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়। এই জাতীয় পরীক্ষার উদ্দেশ্য দুইটি, নির্বাচন ও যোগ্যত| নিরূপন। যারা 
সাফল্যের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যস্থচী amie করেছে এই পরীক্ষ! তাদের 
নির্বাচন করে এবং পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রদের 
যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়। একসময় ম্যাট্রিকুলেশন কিংবা৷ তাঁর সমতুল্য পরীক্ষা . 
ছাড়াও দেশের কোন কোন অংশে প্রাথমিক ও নিয় মাধ্যমিক স্তরের শেষে 
যে ছুটি পরীক্ষা নেওয়া হত তাদেরও বহিঃস্থ পরীক্ষা, (external or public 
examination) আখ্য| দেওয়া! হত। কোন কোন রাজ্যে এখনও এই জাতীয় 
পরীক্ষা প্রচলিত আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি । আমাদের এইরূপ 
প্রত্যয় জন্মেছে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অতিমাত্রায় পরীক্ষা ছার! শ/সিত। 
ভারতবর্ষের বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ ও সীমাবদ্ধত। 


(Scope and Limitations of the Present System of 
Examinations in India ) 


আমাদের দেশে আভ্যন্তরীন ও afere উভয় প্রকার পরীক্ষাই একই ছ্াঁচে 
ই গঠিত। এই উভয় পরীক্ষারই উদ্দেশ্য হল ছাত্রের পু'থিগত বিদ্যা এবং তার 
ই বৌদ্ধিক ক্ষমতার পরিমাপ করা। এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রের ক্রম- 
বিকাশের অন্যান্য দিকগুলির কোনরূপ মূল্যায়ন করা হয় না, কিংবা করা হলেও 


| তা কেবল পরোক্ষভাবেই করা হয়ে থাকে । বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার অর্থ ও 


 কর্মপরিধির যথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটেছে! আজকের বিদ্যালয়কে কেবল ছাত্রের 
৷ বৌদ্ধিক যোগ্যতার পরিমাপ করলেই চলবে না, সেইসঙ্গে শিশুর প্রক্ষোভমুলক ও 
সামাজিক বিকাশ, তার দেহ ও মনের স্বাস্থ্য, সামাজিক সঙ্গতিবিধান (Social 
adjustment ) এবং তার জীবনের অন্যান গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিরও পরিমাপ 
করতে হবে। এক কথায় বিদ্যালয়কে শিশুর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের 
পরিমাপ করতে হুবে। 

এমনকি বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রের যে বৌদ্ধিক-যোগ্যতার পরিমাপ 
| করে তার সার্থকতা ( validity) এবং উপযোগিতা ( usefulness ) সম্পর্কেও 
নানারকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বল! হচ্ছে যে বর্তমানে রচনা-ধর্মী প্রশ্নের 
/ (essay-type question) মাধ্যমে যে পরীক্ষ। নেওয়! হয়ে থাকে তাতে 
| পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচি (subjectivity) প্রকাশের এত বেশী 
সুযোগ রয়েছে যে তার উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করা যায় না। এই 

শিক্ষা কমিশন--৬ 


৮২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা, কমিশন 


প্রসঙ্গে হার্টগ কমিটির রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁতে এইজাতীয় ; 
পরীক্ষার অসারতা সু্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে কাজেই আমর! এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বর্তমানে যেভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ করা 
হয় তাতে ছাত্রদের বৌদ্ধিক যোগ্যতারও যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। 


আমাদের শিক্ষার উপর পরীক্ষা! ব্যবন্থার প্রভাব 

দূর্াগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র 
ছাত্রদের বৌদ্ধিক যোগ্যতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করছে এবং MIST 
প্রধানত আমাদের পরীক্ষা। ব্যবস্থাই দায়ী । পরীক্ষার দ্বার! কেবলমাত্র যে 
শিক্ষার বিষয়বস্তই নির্দারিত হয় তা নয়, শিক্ষনপদ্ধতিও এর দ্বার! নিরূপিত হয় 
__এক কথায় সমগ্র শিক্ষা! ব্যবস্থাই পরীক্ষার দ্বারা প্রভাবিত। বিদ্যালয়ের সমগ্র 
পরিবেশে পরীক্ষার প্রভাব এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে থে Big ও শিক্ষকদের 
সমস্ত প্রচেষ্টা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে | কেমনভাবে পরীক্ষায় পাশ 
করতে হবে এটাই হল ছাত্রের সবচেয়ে বড় চিন্তা । কোন বিষয়ে যদি পরীক্ষা: 
গ্রহণ করা না৷ হয় তাহলে ছাত্র তাতে আগ্রহবোধ করে AT । বিদ্যালয়ের কোন 
কাঁজ যদি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরীক্ষার সংগে জড়িত না৷ থাকে তাহ 
সেই কাজ ছাত্রের মনে কোনরূপ উৎসাহের সঞ্চার করতে পারে না। (রর 
পদ্ধতির সাহায্যে সহজে পরীক্ষায় পাশ করা যায় ছাত্রের] তাকেই পছন্দ করে, 
অপরপক্ষে কোন পদ্ধতির শিক্ষাগত মূল্য থাকলেও পরীক্ষার সংগে যার বিশেষ, 
সম্পর্ক নাই তার প্রতি ছাত্রের আকর্ষণ বোধ করে ন1। পাঠ্যপুস্তক অপেক্গ 
সাহায্যকারী পুস্তক বা নোটের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশী। কোন faa 
ভালভাবে আয়ত্ত al অপেক্ষা ন! বুঝে মুখ করার দিকে তাদের ঝোঁক বেশী। 
কারণ এর দ্বারা তাঁদের পরীক্ষা পাশের সুবিধ। হয় আর পরীক্ষা পাশের উপর 
তাঁর ভবিষ্যত নির্ভর করে। ৰ 

পরীক্ষার এই উন্মাদনার দ্বার! শিক্ষকেরা মোহগ্রপ্ত। বর্তমান পরীগা! 
ব্যবস্থা শিক্ষকের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করে দেয়। উন্নত ধরণের 
শিক্ষার যেসব লক্ষ্য অর্থাৎ চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন, সমাজের সয়ে 
সঙ্গতিবিধান এবং জীবনের উন্নত মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণাপ্রদান প্রতি 
পরিমাপ কর! সহজসাধ্য নয়, অপরপক্ষে পড়াহুনার অগ্রগতি ও cate 
ফোগ্যতার পরিমাপ কর! অপেক্ষাকৃত সহজ ॥ পরীক্ষার সাহায্যে অ 


\ 


মুদ্দালিয়র কমিশন ৮৩ 


সহজেই ছাত্রদের যোগ্যতা বিচার করা যায়। আবার সাধারণত পরীক্ষার 
ফলাফলের দ্বারা শিক্ষকেরও যোগ্যতা নিন' কর! হয়ে থাকে । প্রায়ই শোন! 
৷ যায় অমুক খুব ভাল শিক্ষক কারণ ফাইনাল পরীক্ষায় তার ছাত্রদের পাশের 
হার খুব বেশী। বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবেশে প্রধান শিক্ষক তীর রিপোর্টে 
যখন পরীক্ষার ফলাফল এবং ছাত্রদের কৃতিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন 
তখন মনে হয় কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার হোল্ড/রদের কাছে লাভ ক্ষতির 
হিসাব পেশ করা হচ্ছে। পরীক্ষায় ছাত্রদের পাশের হার দিয়ে শিক্ষকের 
ই ষ্োগ্যতা বিচার করার অর্থ পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সাহায্য দানের 
(Payment by results) পুরাতন ও পরিত্যক্ত প্রধাটিকে পুনরুজ্জীবিত 
| করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

অভিভাবকেরাঁও এইজাতীয় ঘটনাকে সমর্থন করে চলেছেন। যেহেতু 
পরীক্ষা পাশের সঙ্গে চাকরী লাভের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সেইজন্য অধিকাংশ 
অভিভাবক ছাত্রদের পরীক্ষা পাশ সম্পর্কেই বিশেষ আগ্রহী । এমন কি 
| উচ্চশিক্ষা কিংবা চাকরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটের 
| উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বর্তমানে অধিকাংশ কলেজে 
কেবলমাত্র সাঁধারণী পরীক্ষায়, ( public examination ) প্রাঞ্তী নম্বরের 
ভিত্তিতে ছাত্রদের ভত্তি কর! হয়ে থাকে | 

এইরূপে বর্তমানে সমস্ত দিক থেকে সমস্ত রকম পরীক্ষার, বিশেষভাবে 
ee পরীক্ষার উপর অহেতুক এবং অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। 
{ ফলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার এক সংকোচনমূলক প্রভাব পড়েছে 
এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ই ব্যর্থ হতে চলেছে। 


পরীক্ষাসমূহের স্থান £_ 

| নানাপ্রকার দৌধক্রটি থাকা সত্বেও শিক্ষার জগতে পরীক্ষাধযূহ্রে, 
বিশেষভাবে বহিঃস্থ পরীক্ষাসমূহের একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। বহিঃস্থ 
পরীক্ষা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই কর্মপ্রেরণ| দেয় এবং উভয়ের সম্মুখে একটি 
Wie লক্ষ্য উপস্থাপিত করে। ছাত্রকে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 
[পরীক্ষার জন্য aes হতে হয় এবং তারজন্ত তাকে আত্মগ্রতায়ের 
WH ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। পরিশেষে সে যখন পরীক্ষায় পাশ' 
করে তখন সে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। শিক্ষকও বহিঃস্থ পরীক্ষার দ্বারা 


৮৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


কর্মপ্রেরণ! লাভ করে থাঁকেন। এই পরীক্ষার ছার! নির্ধারিত মান সকলের 
ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় তিনি কোন ছাত্রের অগ্রগতি সম্পর্কে 
সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন। তাছাড়া এইজাতীয় পরীক্ষার ফলাফলের 
দ্বার! বিভিন্ন বিদ্যালয় তাদের কাঁজের তুলনামূলক বিচার করতে পারে। 


বৰ্ত্তমান পরীক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকলে কতকগুলি সুপারিশ 8 
উপরোক্ত বিষয়গুলির কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়৷ যায় 

যে বহিঃস্থ পরীক্ষা, সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা সম্ভব নয়। তবে এই পরীক্ষার 
অবাঞ্চিত ফলাফলগুলি কমানোর জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ কর! CO 
পারে।)। প্রথমত, অধিক সংখ্যায় বহিঃস্থ পরীক্ষা গ্রহণ করা চলবে au 
দ্বিতীয়ত, বর্তমান রচনাধর্মী পরীক্ষায় পরীক্ষকের যে ব্যক্তিগত-অভিরি 
প্রকাশের AAA আছে তাকে যথাসম্ভব কমাতে হবে। রচনা-ধর্মী পরীক্ষার 
fran কতকগুলি মূল্য রয়েছে । এর সাহায্যে এমন কতকগুলি ক্ষমতার 
পরিমাপ করা যায় যা অন্তভাবে করা সম্ভব নয়। কিন্ত ছাত্রদের যোগ্যতা 
বিচারের এটাই একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। এর সবচেয়ে ¥ 
অস্তুবিধা হল এই যে এইজাতীয় পরীক্ষায় ছাত্রের ভাষাগত গ্রকাশভঙ্গীর উগর 
অযথা গুরুত্ব আরোপ কর! হয়, যদিও এব্যাপারে যথেষ্ট ব্যক্তিবৈষম্য বর্তমান 
থাকে | রচনাধর্মী পরীক্ষার ব্যক্তিগত-অভিক্ূচির বিষয়টি কমাবার অন্ত এ 
পাশাপাশি নৈব্যক্তিক অভীক্ষার ( Objective tests প্রবর্তন করতে হবে| 
এ ছাড়! পরীক্ষার প্রকৃতি ও প্রশ্নপত্রের ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হর 
যাতে না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা! রোধ কর! যায় এবং কোন বিষয় ভালভা 
আগত করার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা যায়। ) খুব খুঁটিনাটি বিষয় arn 
প্রশ্ন করা উচিত নয়, ছাত্র সাধারণভাবে কোন বিষয়বস্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আরা 
করতে পেরেছে কিনা তা জানাই হবে প্রশ্নের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে aa 
দিনে তিন ঘণ্টা করে সময় লাগে এমন ছুটি পেপারের পরীক্ষা হওয়া বানী 
নয় বলে কমিশন মনে করেন। পরিশেষে, কেবল বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফলে! 
দ্বার! ছাত্রের চূড়ান্ত মূল্যায়ন (final assesment ) করা ঠিক হবেনা! 
অন্তান্ত বিষয় যেমন আত্যন্তরীন পরীক্ষা! এবং শিক্ষকদের ছারা রঙ্গ 
বিদ্যালয়ের রেকর্ডের উপরও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।) এই সমস্ত ব্যবস্থা ait 

করা হলে তবেই বহিঃস্থ পরীক্ষার দ্বারা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পায়ে! 


মুদািয়র কমিশন ৮৫ 


বর্তমানে যেরূপ আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা প্রচলিত আছে তারও কিছু পরিবর্তন 
করা দরকার । বাৎসরিক পরীক্ষার উপর বর্তমানে যে অত্যাধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হয় ত! হ্রাস করতে act) অল্প কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে এই 
জাতীয় পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে । এই সব বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক কিংবা 
মাসিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রমোশন দেওয়া হয়। আবার কোন 
কোন বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ও অন্তান্ত পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ছাত্রের সারা 
| বছরের sata কাঁজকর্মের রেকর্ডও. বিবেচনা কর! হয়। কমিশনের মতে . 
কেবল বাৎসরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্রকে প্রমোশন দেওয়া চলবে না, সেই ' 
সঙ্গে অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল এবং ছাত্রের অন্যান্য কাজকর্মের রেকর্ডও 
বিবেচনা করতে হুবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রচলিত ধারার পরিবর্তন 
করতে হবে। রচনাধর্মী পরীক্ষার পাশাপাশি নৈব্যক্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে এবং আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বহিঃস্থ পরীক্ষার অনুরূপ 
ংস্কার সাধন করতে হুবে। 


‘বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তা 8 

কোন একটি স্তরে ছাত্রদের সামগ্রিক অগ্রগতির পরিপূর্ণ চিত্র কেবল 
| আভ্যন্তরীণ কিংবা বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় না। কিন্ত 
| ছাত্রের ভবিষ্যত পড়াশুন! fal তার পেশা স্থির করার জন্য তার সামগ্রিক 
পরিচয় লাভ কর! দরকার ৷ এইজন্য বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র দৈনন্দিন যেসব 
কাজকর্ম করে সারা বছর ধরে তার একটি রেকর্ড রাখা দরকার । এইরূপ 
রেকর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন স্তরে ছাত্রের বিভিন্নপ্রকার কাজের অগ্রগতির একটি 
ধারাবাহিক ও ুম্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এইজাতীয় রেকর্ডে বিভিন্নপ্রকার 
আগ্রহ, প্রবণতা, তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, 
ই যে সব সামাজিক কাজকর্মে সে অংশ গ্রহণ করেছে তার বিবরণ প্রভৃতি 
লিপিবদ্ধ থাকবে। এককথায় ছাত্রের সমগ্র কর্মজীবনের চিত্র এতে থাকবে। 
আমাদের দেশের সমস্ত বিদ্যালয়কে এইজাতীয় রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 
| উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়! কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের 

জন্য নিন্গলিখিত সুপারিশগুলি করেন-__ 

৬71 আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ পরীক্ষায় এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিভিন্ন 


৮৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


প্রকার কাঁজকর্ম লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সংখ্যার দ্বারা মূল্যায়ন ( numeri- 
cal marking ) করার পরিবর্তে প্রতীকচিহ্ের দ্বার! মুল্যায়ন ( Symbolic 
marking ) কর] বাঞ্চনীয় | 

৬২ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে কেবলমাত্র একটি সাধারণী পরীক্ষার 


| ( public ৪9001096108) ব্যবস্থা থাকা উচিত | 


00> 


01 ছাত্রদের যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তাতে সাধারণী পরীক্ষায় 


বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল, সাঁধারণী পরীক্ষায় যেসব বিষয় ছিল ন! সেইসব 
বিষয়ে বিদ্যালয়ে গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রের যে রেকড' 
রাখা হয়েছে তার সংক্ষিপ্রসাঁর লিপিবদ্ধ করতে হবে। 


, ১০৪): সাঁধারণী পরীক্ষায় কম্পার্টমেপ্টালের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। 


(৬-শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন 
( Improvement of the Teaching Personnel ) 

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য কমিশন যেসব স্থপাঁরিশ করেছেন 
সেগুলি নিম্নরূপ £ 4 
১ সমস্ত রকম বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে একই রকমের 
পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে | 

1 ২) সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ে এবং লোকাল বোর্ড পরিচালিত 
বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি ছোট সিলেকশন কমিটি থাকবে! | 
প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে এ কমিটির সদস্ত থাকবেন। 

S09) শিক্ষণপ্ৰাপ্চ শিক্ষকদের শিক্ষানবিশির সময় ( period of proba. 
tion ) হবে এক বছর | 

81 উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষায় ( Education ) 
ডিগ্রীপ্রাপ্চ হতে হবে।) কারিগরি শিক্ষকদের কারিগরি বিষয়ে শিক্ষণ-প্রাপ 
গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইণ্টার- 
মিডিয়েট কলেজের শিক্ষকদের অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। 

৫। একই প্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং একজাতীয় কাজে নিযুত্ত 
শিক্ষকেরা যে কোন প্রকার বিগ্যালয়েই কাজ করুন না কেন তাদের বেতনহার 
একরূপ BWA | 

৬। সর্বস্তরের শিক্ষকদের বেতনহার সম্পর্কে বিবেচনা করার a 
স্পেশাল কমিটি নিয়োগ করতে হবে এবং ওঁ কমিটিকে জীবনযানা 


মুদালিয়র কমিশন ৮৭ 
পরিবর্তনশীল মানের উপযোগী sty বেতনহার চালু করার জন্ সুপারিশ 
করতে হবে। 
£. ৭। নিজেদের এবং আশ্রিতদ্দের ভবিষ্যত সম্পর্কে দুশ্চিন্তার হাত থেকে 
শিক্ষকদের রেহাই দেওয়ার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে ট্রিপল-বেনিফিটের পরিকল্পনা 
( Triple Benefit Scheme ) চালু করতে হবে |) 

vl শিক্ষকদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা, সাসপেণ্ড করা প্রভৃতি 
বিষয় সংক্রান্ত অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিবেচনা! করার জন্য আরবিষ্ট্রেশন বোর্ড” 
বা কমিটি নিয়োগ করতে হবে | 

৯। শিক্ষা অধিকর্তীর অনুমোদনক্রমে শারীরিক সক্ষমতা থাকলে 
শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর পর্যন্ত বাঁড়ীনে। চলবে | 
১*। বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকদের সন্তানেরা বিনাবেতনে পড়বার সুযোগ 
পাবে। * 
১১। শিক্ষকের! ates বিদ্যালয়ের কাছে বাস করে, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
প্রকার কাজকর্মে অধিক সময় ব্যয় করতে পারেন তার জন্য তাঁদের বাঁসগৃহের 
ব্যবস্থা করতে হবে । 4 : 
১২। যে সব শিক্ষক স্বাস্থ্যকর স্থান কিংব| হলিডে ক্যাম্পে যেতে চান 
fea সেমিনার, শিক্ষা সম্মেলন ইত্যাদিতে যোগদান করতে চান তাঁদের 
যাতায়াতের ব্যাপারে কনসেশন ও ছুটির সুযোগ দিতে হবে। 
১৩। শিক্ষকদের বিন! খরচে চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে। 
১৪। সমস্ত বিদ্যালয়ের ছুটি সংক্রান্ত নিয়ম একরূপ হবে। 
১৫। শিক্ষকের! যদি দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করতে চাঁন কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে যদি কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে 
" যেতে চান তাহলে তার স্থযোগ দিতে হবে। 
১৬। শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর প্রথার বিলোপ করতে হবে। 
১-। সমাজের উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিদের শিক্ষক ও তাঁদের পেশার প্রতি 
মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে! 
১৮। প্রধান শিক্ষকের দায়িতবপুর্ণ কাছে যাতে যোগ্য ব্যক্তিরা আকৃষ্ট হন 
তাঁর জন্য উক্ত পদের আকর্ষণীয় বেতন হার চালু করতে হবে। 
শিক্ষক শিক্ষণ ¢ | 
| শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য দু ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকবে (ক) যারা 
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৮৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে তাঁদের জন্য ; এদের শিক্ষণকাঁলি হবে 
Peat (a) ' যার! গ্র্যাজুয়েট তাঁদের জন্য ১ এদের শিক্ষণকাল বর্তমানে 
একবছর হলেও, SAMS দু'বছর করার চেষ্টা! করতে হবে। 


Pel গ্র্াজুয়েটদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি fay 
বিদ্যালয় কক অনুমোদিত হবে এবং বিশ্ববিগ্ঠালয় এইসব শিক্ষককে ডিগ্রী 
প্রদান করবে। হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের জন্য নির্দিষ্ট 
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার একটি পৃথক বোর্ডের উপর 
DB থাকবে | 


২১। শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের এক বা একাধিক পাঠ্যাতিরিক্ত কার্ধাবলীতে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে হুবে। . 


২২। ট্রেনিং কলেজগুলিতে facets কোস? বিশেষ বিশেষ বিষয়ে 
সংক্ষিপ্ত শিক্ষাগ্রহণ, ওয়ার্কশপ ট্রেনিং ও প্রফেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে 
হবে। 3 

২৩। শিক্ষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ট্রেনিংকলেজে গবেষণার 
ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই কাজের জন্য এইসব কলেজের অধীনে ডেমনস্ট্রেশন 
স্কুল থাঁকবে। 


৯. ২৪। ট্রেনিং কলেজে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হবে না। 
তাছাড়া শিক্ষার্থীদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যার! ট্রেনিং 
গ্রহণের পুর্বে চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের ট্রেনিং কলেজে পড়ার সময় 
পুর্বেকার বেতন হার বজায় রাখতে হবে। 


1. ২৫) (প্রত্যেক ট্রেনিং কলেজে ছাত্রদের বসবাসের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর! সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে। 


5: ২৬। শিক্ষায় মাষ্টার্স ডিগ্রীতে ভর্তির জন্য শিক্ষণপ্রাথ গ্রযা দুয়েটদের 
কমপক্ষে ৩ বছর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত | 


২৭। ট্রেনিং কলেজের প্রফেসর, কিছু সংখ্যক মনোনীত প্রধান শিক্ষক 
ও পরিদর্শকদের মধ্যে অবাধ আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাক! উচিত। 


/ 


(.1২৮। শিকষিকাদের; সংখ্যারতা! দূর করার জন্তু বিশেষ আংশিক সময়ের 
ট্রেনিং কোর্স চালু করা উচিত। | 


মুদীলিয়র কমিশন va 
পরিশাসনমুলক সমস্ত। 


(Problems of Administration) 


সংগঠন ও পরিশাসন 

১। শিক্ষা অধিকর্তা ( Director of Education) শিক্ষামন্ত্রিকে 
শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। তীর পদমর্ধাদী একজন জয়েণ্ট 
সেক্রেটারীর সমতুল্য হবে এবং তিনি সরাসরি মন্ত্রীর ace যোগাযোগ রাখতে 
পারবেন। 

২। কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক রাজ্যে মন্ত্রীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে 
এবং এই কমিটির কাঁজ হবে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিক্ষা- 
দপ্তরকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো | 

৩। শিক্ষ। সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের নিয়ে একটি কো-অরডি- 
নেটিং কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির কাজ হবে শিক্ষার বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের উন্নতি ও প্রসারের ব্যবস্থা করা । . 

81 অনূর্ধ ২৫ জন সদস্ত নিয়ে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ( Board of 
Secondary Education ) গঠন করতে হবে | শিক্ষা অধিকর্তা হবেন এই 
পর্ষদের চেয়ারম্যান। এই. পর্ষদের কাজ হবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা 
সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করা এবং সাধারণ নীতি নির্ধারণ 
করা। 

৫। এই পর্ষদের অন্তভূক্তি একটি সাঁব-কমিটি পরীক্ষা পরিচালনার 
বিষয়টি বিবেচনা করবেন | | রর 

৬। অবন্নাতকদের শিক্ষ-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এবং গ্র্যাজুয়েটদের 
শিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে বিশ্ববিগ্ঠালয়কে পরামর্শ দেবার জন্ত একটি টিচার্স 
ট্রেনিং বোর্ড গঠন করতে হবে। 

৭। শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বভারতীয় সমস্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য 
বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্ট| পর্ধদকে ( Central Advisory Board 
of Education ) চালু রাখতে হবে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দ্ডরকে 
পরামর্শ দেবার জন্য প্রতিটি রাজ্যে কেন্দ্রের Saat রাজ্য উপদেষ্টা পর্যদ 
( State Advisory Board ) গঠন করতে হবে। 


৯5 | স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


বিগ্ভালর পরিদর্শন ( inspection of Schools ) 

৮। বিদ্যালয় পরিদর্শকের cise কাজ হল প্রতিটি বিদ্যালয়ের সমস্যা! : 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি সামগ্রিক-. 
ভাবে বিবেচন| করা।  পরিদর্শককে বিদ্যালয়ের উন্নতির ব্যাপারে পরামর্শ: 
দিতে হবে এবং শিক্ষকেরা যাতে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে পারেন 
তার জন্য তাদের সাহাষ্য করতে হবে। 

a) গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির 
শিক্ষা্দীনকার্ধ টিন করার জন্য বিশেষ পরিদর্শক নিয়োগ করতে 
হবে। 


১০) পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উচ্চমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, : 
যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা অথবা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান 
_ শিক্ষকের অভিজ্ঞত| থাক! প্রয়োজন । পরিদর্শকদের সরাসরি নিয়োগের 
ব্যবস্থা ছাড়াও (১) দশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক, (২) উচ্চ মাধ্যমিক: 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং (৩) ট্রেনিং কলেজের যোগতাসম্পন্ন শিক্ষক- | 
দের মধ্য থেকেও পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এইসব ব্যক্তিরা 
৩ কিংবা ৫ বছর পরিদর্শক হিসাবে কাজ করার পর আবার নিজ নিজ পদে 
ফিরে যেতে পারবেন। a 
১১। পরিদর্শকের কাজ ভালভাবে চালানোর জন্য সুদক্ষ কর্মচারী 
নিয়োগ করতে হবে। 
Rt বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত কাজের মূল্যায়ন করার জন্য if 
দর্শকের সভাপতিত্বে বিশেষজ্ঞদের একটি তালিকা প্রপ্তত করতে হবে। | 
১৩। পরিদর্শকের সঙ্গে একত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শন করার জন্য অভিজ্ঞ : 
শিক্ষক কিংবা প্রধান শিক্ষকদের মধ্য থেকে ৩ জনকে মনোনীত করতে হবে। 
এরা সকলে বিদ্যালয়ে ২/৩ দিন অবস্থান করে শিক্ষক ও বিদ্যালয় কতৃপক্ষের: 
সঙ্গে বিদ্যালয়ের সকল প্রকার সমস্ত সম্পর্কে আলোচনা করবেন। 


বিগ্ঠালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যালয়ের অন্ুমোদনমংক্রান্ত সর্তাদি | 


১৪। উপযুক্ত মান বজায় রাঁখা ও স্থপরিচালনা সম্পর্কে WHE + 
সর্তাদির ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিতে RC | 


)৫। প্রত্যেক বিগ্যালয়ের ম্যানেজিং বোর্ডকে castes হতে হবে | 


1 


মৃদালিয়র কমিশন ৯১ 


এবং এই বোর্ডে অল্প সংখ্যক সদস্য থাকবেন । প্রধান শিক্ষক পদীধিকাঁর বলে 
এই বোর্ডের AND BCAA | 

১৬। ম্যানেজিং বোর্ডের কোন সন্ত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 
বিদ্যালয়ের 'মাভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন Al | 

১৭। বিদ্যালয় কতৃপক্ষকে-চাঁকুরী সংক্রান্ত নিয়মকানুন রচনা! করতে 
. হবে--এতে বেতন, ছুটি ইত্যাদি ব্যাপারে wee সর্তাদি লিপিবদ্ধ 


‘ থাকবে I 


১৮। বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়ের নিজস্ব 
সম্পত্তি রাখতে হবে এবং ওঁ সম্পত্তির আয় হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ 
করতে হবে) 

১৯। বিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট ছাত্রদের বেতন হার শিক্ষা দপ্তরের ছারা 
অনুমোদিত হবে । | 

২০। ৷ ছাত্রদের বেতন ও Sal ফী’র হার একই প্রকার করার oF 
শিক্ষা দপ্তর প্রয়োজনবোধে একটি কমিটি নিয়োগ করবেন এবং বিদ্যালয়ের 
সমস্ত হিসাবপত্র পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করবেন। 

২১। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা দপ্তরের নিয়মকানুন অনুযায়ী যোগ্যতা- 
সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 

২২। Rotax কর্তৃপক্ষ স্থান সঙ্কুলান (accommodation ) ও আসবাব 
পত্র সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা! করবেন। 

২৩। কোন শ্রেণীর বিভাগের (Section) সংখ্যা খুব বেশী হবে না 
এবং নতুন বিভাগ খোলার আগে শিক্ষা দণ্তরের অনুমোদন নিতে হবে। ee 

২৪। পাশাপাশি অবস্থিত বিগ্যালয়গুলির মধ্যে অবাঞ্চিত প্রতিযোগিত। 
বন্ধ করার জন্য নিয়মকানুন Aba] করতে হবে। 

২৫। শিক্ষকদের নিয়োগ-কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখা চলবে না... 

২৬। ' বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার জন্য নতুন ও পুরাতন বিদ্যালয়গুলিকে 
প্রয়োজনীয় আথিক সাহায্য ও Beaty দিতে হবে। 

২৭। বিদ্যালয় স্থাপন করার আগে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাদধরের 
অঙ্গমৃতি নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সর্তাদি পুরণ না৷ করলে নতুন বিদ্যালয় 
স্থাপনের অন্থমতি দেওয়া BAA | 


৯২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাব পত্র (School Building and Equipm- . 


ent ). 

২৮। গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। পাশ্ববর্তী গ্রামগ্ুলি থেকে বিদ্যালয়ে 
যাতায়াতের স্থব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ' 

২৯। শহরাঞ্চলে যেখানে খুব গোলমাল ও ভীড় নাই এমন স্থানে 
বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে যাতায়াতের স্থব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 

৩*। শহরের ফাকা জায়গাগুলি যাতে বিদ্যালয়সযূহের খেলার মাঠ হিসাবে 
ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উক্ত জায়গাগুলি যাতে বেদখল 
না হয়ে যায় তার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

৩১। বিদ্যালয়ের নকা। প্রস্তুত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
প্রত্যেক ছাত্রের জন্য শ্রেণীকক্ষে কমপক্ষে ১ বর্গ ফুট জায়গ! থাকে। 

৩২। প্রতিটি শ্রেণীতে ৩* জন করে ছাত্র থাকবে এবং কোনমতে ই এই 
সংখ্যা ৪ এর বেশী হবে না। সমগ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হবে ৫** এবং 
কোনক্রমেই এই সংখ্যা ৭৫: এর বেশী বাড়ানো চলবে AT | 

৩৩। Shears যে সব ga স্থাপিত হবে সেগুলিতে যাতে বহুমুখী 
পাঠক্রম চালু করার ব্যবস্থা থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে | 

৩৪। বিছ্যালয়ের গৃহের নক্সা, আসবাবপত্রের গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে 
গবেষনা চালিয়ে যেতে হবে যাতে সেগুলির কার্ধকাঁরিতা আরও বৃদ্ধি পায় 
এবং সেগুলি ভারতীয় পরিবেশের উপযোগী হয়। 

৩৫। বিভিন্ন প্রকার বহুমুখী কোর্স ও ওয়ার্কশপের উপযোগী আসবাবপত্র 
ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও তার মূল্য নির্দারণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ 
করতে হবে | 

৩৬। প্রতেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ও ছাত্রদের প্রয়োজনে লাগে এরূপ 
অন্ঠান্য ্টেশনারী দ্রব্য স্যায্য মূলে বিক্রয় করার জন্য কো-অপারেটিভ ষ্টোর 
স্থাপন করতে হবে। 

৩৭। যোগ্য ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার জন্য গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিদ্যালয় 
গুলিতে শিক্ষকদের বাসগৃহ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে বিদ্যালয়ে 
যৌথ সমাজজীবন গড়ে তোলার স্থবিধা হবে। 


মুদালিয়র কমিখন ৯৩ 
বিদ্যালয়ের কার্যকাল ও দীর্ঘাবকাশ 


( Hours of work and Vacations ) 

৩৮। stefre সুবিধা! অসুবিধা, স্থানীয় জলবায়ু ও অধিবাসীদের 
পেশার কথা বিবেচন! করে বিদ্যালয়গুলি যাতে নিজ নিজ কার্যকাল নির্ধারণ 
করতে পারে তার জন্য তাঁদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। 

৩৯। সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের কাজের দিনের (working day ) 
সংখ্যা হবে কমপক্ষে ২:০ এবং সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা হবে কমপক্ষে 
৩৫ পিরিয়ড, প্রত্যেক পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য হবে ৪৫ মিনিট । 

ae) বিদ্যালয়ের ছুটির দিন ও সরকারী ছুটির দিন একই প্রকারের নাও 
হতে পারে; সাধারণভাবে বিদ্যালয়ে বছরে ২ মাস গ্রীগ্মাবকাশ এবং অন্য কোন 
উপযুক্ত সময়ে দশ থেকে পনর দিনের ছুটি অবকাঁশ দিতে হবে | 


সরকারী চাঁকরীতে নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থ। 

(Recruitment to Public Service) 

সরকারী চাঁকরীতে নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার 
উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই জাতীয় চাঁকরীতে নিয়োগের 
সর্বোচ্চ বয়ঃমীম ২৫ বছর হওয়ায় ম্যাট্রিকুলেট ও গ্র্যাজুয়েট সকলেই একই 
প্রকার চাকরীর জন্য পাবলিক সারভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিযোগিতা- 
মূলক পরীক্ষার সন্মুখীন হচ্ছে। ফলে চাকরীর আশায় অনেককে বাধ্য হয়ে 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে। শিক্ষার উপর এই জাতীয় নিয়োগ প্রথার 
কুফলের কথ! বিবেচনা করে কমিশন নিম্ললিখিত সুপারিশগুলি করেন-- : 

৪১। সরকারী চাকরীতে নিয়োগের বয়স পর্যায়ক্রমে ১৬ থেকে ১৮ 
বছর, ১৯ থেকে ২১ বছর ও ২২ থেকে ২৪ বছর হবে। 

৪২। প্রথমে কিছুদিন যাবত উপরোক্ত নিয়মে শতকরা! ৫০ ভাগ এবং 
প্রচলিত নিয়মে বাকী ৫* ভাগ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এই 
অমুপাত ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে । 

৪৩। সরকারী চাঁকরীতে নিয়োগপদ্ধতির উন্নতিসাধন করার জন্য এবং 
শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী যাতে সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা 
যায় তাঁর জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করতে হবে। 


৯৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষ। কমিশন 


অর্থসংস্থাঁন 
( Finance ) 
মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থসংস্থান সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি 
নিন্মরূপ : 
১। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপন করতে হবে। 
২। বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রক থেকে প্রতিনিধিদের 
নিয়ে কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটি বোর্ড গঠন করতে হবে। 
৩। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য শিল্প- 
শিক্ষা কর (Industrial Education 5555) নামে একটি কর বসাতে ara | 
৪। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার উন্নতির জন্য জাতীয়করণ 
"কর! হয়েছে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা রেলওয়ে, যোগাযোগ দপ্তর, ডাক ও 
তার বিভাগ প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের কিছু অংশ ব্যয় করতে হবে | 
¢1 মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রদত্ত অর্থ ইনকাম-ট্যাক্স আইনের 
আওতা থেকে বাদ যাবে। 
৬। ধর্মীয় ও দাতব্য সম্পত্তির উদ্ধ ত অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে। 
৭। কোন মৃত ব্যক্তি যদি শিক্ষার, প্রসারের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 
উইল মারফৎ অর্থ দান ক'রে যান তাহলে কেন্দ্র সেই অর্থের উপর কোন 
‘প্রকার কর বসাতে পারবে না। 
৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তৎসংলগ্ন জমি সম্পত্তি কর থেকে মুক্ত হবে। 
৯। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সম্ভব হলে নিজ খেলার মাঠ) 
বিদ্যালয় গৃহ প্রভৃতির জন্য জমি দান করবেন | 
১*। প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অগ্ঠান্য সাজসরঞাম ও বই ৃ 
কেনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোনরূপ শুদ্ধ দিতে হবে ay | 
১১। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পিত পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রকে নিদিষ্ট 
পরিমাণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থসাহাযা করতে হবে। 
সমলোচন। ঃ 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের কতকগুলি স্থপারিশ তদানীস্তন মাধ্যমিক শিক্ষা 
ব্যস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। দশমঙ্রেণীর বিস্যালয়- 


মুধালিয়র কমিশন ae 


গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষা মূলতঃ গরন্থকেন্দ্রিক । তাঁর পরিবর্তে বহুদাধক বিদ্যালয়ের 
(Multipurpose School ) পরিকল্পনা করে কমিশন ছাত্রদের রুচি, প্রবণতা, 
ও আগ্রহ অন্ন্যায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালীভের যে স্থযোগ সৃষ্টি করেছেন তা 
নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য | দেশের বর্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে 
কমিশন কারিগরী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ছাড়া 
মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা, অনগ্রসর শিশুদের জন্য. বিশেষ ধরণের 
বিগ্ভালয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি কমিশনের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে। 
গতাঙ্গগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্জন করে কমিশন আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত 
শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর বিশেষ জোর : দিয়েছেন | শিক্ষাদান পদ্ধতির 
আধুনিকীকরণ ছাড়! প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মানের সামগ্রিক উন্নয়ন কোনমতেই 
সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে বাস্তব জীবনের উপযোগী হতে পারে তার 
জন্য কমিশন এই শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা! গ্রহণকালে ছেলেমেয়েদের চরিত্র যাতে ভালভ!বে 
গড়ে উঠতে পারে তার জন্য কমিশন চারিত্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন | 
বর্তমান বিশৃঙ্খলার যুগে ছেলেমেয়েদের চরির্র' গঠনের প্রশ্নটির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করে কমিশন তাদের yaya পরিচয় দিয়েছেন। এক কথায় বলতে 
গেলে মাধ্যমিক শিক্ষ/ কমিশনই সর্বপ্রথম মাধ্যমিক শিক্ষার নানাবিধ সমস্ত 
সম্পর্কে বিস্তারিত ও পুষ্থানুপুঙ্খ আলোচন! করেন এবং সব সমস্তা সমাধানের 
জন্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুপারিশ করেন। এই কমিশনের সুপারিশ 
অনুযায়ী বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে একাদশ শ্রেণীর বহুসাধক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। | ও 

মাধ্যমিক শিক্ষ| কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য যে নতুন পরিকল্পন। 
রচন| করেছেন সেটি যে সব দিক থেকে ক্রটিমুক্ত একথা! বলা চলে না। প্রথমতঃ 
এই পরিকল্পনায় অষ্টম শ্রেণীর শেষে ছাত্রকে কমিশন কর্তৃক নিদিষ্ট সাতটি 
পাঠগ্বাহের (যথা মানবতত্ব, বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা, 
ও গার্হস্থযবিজ্ঞান ) মধ্য থেকে যে কোন একটি পাঠগ্রবাহ বেছে নিতে হবে। 
আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এত অল্প বয়সে ছাত্র 
কর্তৃক তার ভবিষ্যত বৃত্তি পাঁকাপাকিভাবে নির্বাচন করে নেওয়াকে যথেষ্ট 
মনোবিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেন ALL কারণ সঠিকভাবে পাঠপ্রবাহ নির্বাচন 
করতে ন! পারলে ছাত্রের জীবনে তার ফল মারাত্মক হয়ে দাড়াবে এবং সার] 


৯৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


জীৰন তাঁকে তার সামর্থ্যের বিরুদ্ধে ভবিষ্যত কর্মজীবন অতিবাহিত করতে | 


হবে। পাঠপ্রবাহ নির্বাচন ব্যাপারে ছাত্রকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালিত 
করা! যায় কমিশন সে সম্পর্কে আলোচনা করলেও এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশের 
ন্যায় বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক অভিক্ষা উদ্ভাবন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোগ 
করেন নি। ফলে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য 
অনেকটা ভাসা ভাসা রয়ে গেছে | 

কমিশন যে ধরণের বহুদাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেছেন 


নিঃসন্দেহে তা খুবই ব্যয়বহুল । কেবলমাত্র সরকারী উদ্মোগেই এই জাতীয় 


বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব । কিন্ত সরকারের আথিক FAR! সীমাবদ্ধ হওয়ায় 
দেশের সর্বত্র একই ধরণের বহুমাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে বনু বছর সময় 
লাগবে | এই দীর্ঘ দিন ধরে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় ও বহুসাঁধক বিদ্যালয়গুলির 


পাশাপাশি অবস্থান দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার জগতে একটি শ্রেণী বৈষম্যের । 
সৃষ্টি করে রাখবে । এই কারণে কমিশনের মাধামিক শিক্ষার কাঠামোগত. 
পরিবর্তন সাধনের এই পরিকল্পনাকে অনেকে যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা, 
বলে মনে করতে পারেন নি। তাঁদের মতে এই জাতীয় পরিকল্পনার পরি-. 


 বর্তে প্রচলিত দশম শ্রেণীর বিগ্যালয়গুলির উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হলে 
কমিশন বোধ হয় অধিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন । 


শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কমিশন 'বেতনহার, চাকরীর’স্তাদি : 


প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু সুপারিশ করলেও বহুসাধক বিদ্ঞালয়গুলিতে শিক্ষা 
দানের জন্য উপ গ্যতাস ক্ষক্‌ সংগ্রহের ব্যাপারে যে নানাবিধ 
অস্থবিধা রয়েছে এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের 
সমগ্র পরিরুল্পনাটিই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে মে সম্পর্কে কমিশন 
যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না । 

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রশ্থতি 
পর্ব হিসাবে গণ্য না করে এই স্তরটিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার যে পরিকল্পনা 
করেছেন ত! নিঃসন্দেহে খুবই যুক্তিপূর্ণ। কমিশনের মতে বর্তমানে যে সব 
ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হতে চায় তাদের শিক্ষার মান খুব নীচু এবং তাদের 
গড় বয়সও কিছুটা কম। সেইজন্ত কমিশন প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে 
আরও এক বছর যোগ করার স্থপারিশ করেছেন। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশনের এই একাদশ cote মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে সমালোচনা 


মুদালিয়র কমিশন ৯৯ 


করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। Gass সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
১২ বছরের বিছ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন | ১৯৪৮ 
সালে রাধারুষ*ণ কমিশনও অঙ্গুরূপ মত প্রকাশ করেন। ১৯৬২ সালে 
প্রক্ষোভমূল ক সংহতি বিষয়ক কমিটি (Committee on Emotional 
Integration ) মন্তব্য করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য এগার বছরের 
বিগ্ভালয় শিক্ষা পর্যাপ্ত নয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল আরও এক বছর বৃদ্ধি 
করা উচিত। ১৯৬৪ সালে রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনেও এই মত সমথিত 
হয়। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন কমিশন 
ও কমিটিই এগার বছরের বিদ্যালয় শিক্ষাকে সমর্থন করেননি ।) 

কমিশন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সংগঠন সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছেন তাতে 
মাধ্যমিক শিক্ষার উপর সরকারের কর্তৃত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষা পর্ষদ 
অনেকটা উপদেষ্টা সংস্থা হিপাবে ste করবে। অনেক শিক্ষাবিদের মতে 
এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা! যান্ত্রিক ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়বে 

উপরোক্ত ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি মাধ্যমিক 
শিক্ষার অগ্রগতিতে বিশেষ সহায়তা করেছে। এই কমিশনের স্থপারিশ 
অন্ুসারেই ভারত সরকার বহুসাধক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পন গ্রহণ করেন 
এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইন্টারমিডিয়েট স্তরের 
বিলোপ ঘটে এবং বহুদংখ্যক একাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
তবে ভারত সরকার প্রবর্তিত পরিকল্পনায় মুদালিয়র কমিশনের স্থপারিশ্গুলি 
পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করা হয়নি | 


শিক্ষা কমিশন--৭ 


শিক্ষা কমিশন 
a 
কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট 
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ভারত সরকার. ১৯৬৪ সালের ১৪ই জুলাই একটি প্রস্তাবনার দ্বারা শিক্ষা 
কমিশন ( Education Commission ) নিয়োগ করেন । শিক্ষার একটি 
জাতীয় পরিকল্পনা wal করা এবং সর্বস্তরের শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য 
সাধারণ নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারকে নির্দেশ দান করাই 
ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্য ।- ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস্‌ কমিশনের চেয়ারম্যান 
অধ্যাপক ডি. এস্‌. কোঠারি ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি । তীর নাম 
অনুসারে এই কমিশন কোঠারি কমিশন নামেও স্থপরিচিত। ভারতবর্ষ ও 
বিদেশের ১৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয় । এছাড়া 
একজন, সম্পাদক ও একজন সহসম্পাদক নিয়ে এই কমিশনের মোট সমস্য 
সংখ্যা ছিল ১৭ জন.। - কমিশন ১৯৬৪ সালের ২র! অক্টোবর কাজ শুরু করে 
১৯৬৬ সালের জুন মাসে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন | : 

ইতিপূর্বে শিক্ষার: উন্নয়নের জন্য যেসব কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল সেগুলির 
কর্মপরিধি আলোচ্য কমিশনের ন্যায় এত ব্যাপক ছিল all শিক্ষার 
কোন একটি বিশেষ স্তর কিংবা, কোন বিশেষ অমস্তা সম্পর্কে পর্যালোচনা 
করাই ছিল পূর্ববর্তী কমিশনগুলির ters) কিন্তু শিক্ষার সর্বনিয় স্তর 
থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের নানাবিধ সমস্যা ও তাঁর 
সমাধান সম্পর্কে স্থনিদিষ্ট সুপারিশ করার ভার দেওয়া হয়েছিল কোঠারি : 
কমিখনের উপর । আইনশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্য ছাড়! শিক্ষার'আর সমস্ত 
বিভাগ সম্পর্কে কমিশনের মতামত চাওয়! হয়েছিল । স্বাধীনতা লাতের, 
পর ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের জন্য এইজাতীয় একটি 
কমিশন নিয়োগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 

কোঠারি কমিশনের স্থবৃহত রিপোর্টটি ৩ খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডের 
অন্তভূক্তি ছয়টি অধ্যায়ে সর্বস্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত পুনর্গঠনের বিভিন্ন দিক 
সম্পর্কে আলোঁচন| করা হয়েছে । জাতীয়-লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থার 
পুনবিন্াম (reorientation) কাঠামোগত পুনর্গঠণ, শিক্ষকদের উন্নতিসাঁধন, 
ছাত্রভত্তি সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ এবং সকলকে শিক্ষার সমান স্থযোগ প্রদান 
__ এই সমস্ত বিষয়গুলি এই অংশের wage! দ্বিতীয় খণ্ডের অস্তভু ক্র ১১টি 
অধ্যায়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও সেক্টর সম্পর্কে আলোচনা Fal হয়েছে I 
তৃতীয় খণ্ডের অস্তভূ-ক্র ২টি অধ্যায়ে কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত 
করার HAD) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


প্রশ্থস ates 


সাধারণ সমস্যাসমূহ 


কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষাংক্রান্ত পুনর্গঠনের যে. কার্যনূচীর কথা বল! 
* হয়েছে তাকে তিন ভাগে ভাগ কর! যায় 

(১) জাতীয়জীবনের, চাহিদা ও আশ! আকাঙ্ার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ রূপাত্তর সাধন। 

(২) শিক্ষার গুণগত উন্নতিসাধন, যাতে শিক্ষার মান আশামরূপ হয়, 
এই মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা 
আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য হতে পারে | 

(৩) মানবিক সম্পদের চাহিদার ভিত্তিতে এবং সকলকে শিক্ষার সমান 
সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাগত স্থযোগ স্থবিধার সম্প্রসারণ। 

কমিশনের রিপোর্টের এই খণ্ডে উপরোক্ত তিনটি কার্যন্থচীর বিভিন্ন দিক 
নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে | 

শিক্ষ। ও জাতীয় লক্ষ্য 
. ভারতের তবিষ্যত ভাগা রূপ পরিগ্রহ করছে তার শ্রেণীকক্ষগুলিতে; 
নিছক অলঙ্কার প্রয়োগের: জন্যই যে একথ! বল! হচ্ছে তা নয়। বিজ্ঞান ও 
কারিগরিবিষ্ভার অভূতপূর্ব উন্নতির যুগে কেবলমাত্র শিক্ষাই জাতির সুখ, 
সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। জনগনের জীবনযাত্রার মান 
উন্নয়নের জন্য যে বিরাট জাতীয় পুরর্গঠনের পরিকল্পন! গ্রহণ কর! হয়েছে তার 
সাফল্য নির্ভর করছে আমাদের দেশের স্কুল কলেজ থেকে কত সংখ্যক এবং 
কিরূপ গুণসম্পন্ন ছেলেমেয়ের! বেরিয়ে আসছে তার উপর। সেইভন্ত 
জাতীয় উন্নয়নের সমগ্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিক! কি হবে সে সম্পর্কে 
নতুন করে মৃল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রচলিত শিক্ষা 
ব্যবস্থার: প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে নতুন শিক্ষা পরিকল্পন! প্রস্তুত 
করতে হবে এবং এই পরিকল্পনাকে দৃঢ় সংকল্প ও Borys সঙ্গে We 
রূপায়িত করতে WA! 

যদি জাতীয় উন্নতিকে তরান্িত করতে হয় তাহলে স্থপরিকল্পিত, বলি 
এবং সম্ভাবনাময় শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষার পুনকজ্জীধন। 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠাঁরি কমিশনের রিপোর্ট ১০৩ 


| উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বিপুল উদ্যামের সঙ্গে তা FIA 
পরিণত করতে হবে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার 
উন্নতির কথা চিন্তা কর! যায় ন1। শিক্ষা! হবে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম । সেইজন্য একদিকে জাতীয় 
অগ্রগতির দীর্ঘকাঁলীন কর্মস্থচী ও অপরদিকে দেশের বর্তমান স্বল্পকালস্থায়ী 
জটিল সমস্তাদির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। : 

জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্থা। 

দেশের বর্তমান জটিল সমস্তাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ হল থা্ত 
" অমস্তা। আমাদের দেশের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে alts 
্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার wa আমাদের বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। 
এই খাদ্য সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব । আমাদের 
দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ খুব সন্তোষজনক নয়। ভাছাড়া 
এই আয়ও জনগনের মধ্যে সমভাবে Ao হয়নি। আমাদের দেশের 
শতকরা ৩০ জনের মাসিক আয় ১৫ টাকারও কম। এই অবস্থার উন্নতি 
করতে হলে দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটাতে হবে, জাতীয় আয় 
যাতে সমভাবে aos হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সকল কর্মক্ষম 
ব্যক্তিকে বিশেষ করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাঁকরীতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

_ আমাদের দেশের রিভিনন সমপ্রদায়, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত-, 
দের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য রয়েছে এবং এই বৈষম্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
সাম্প্রতিক কোন কোন ঘটনার ফলে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে 
চলেছে। স্থানীয়, আঞ্চলিক, ভাষাগত ও প্রাদেশিক আন্গত্য বর্তমানে এমন 
ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতার কথ যেন লোকে ক্রমশঃ ভুলে 
যাচ্ছে। পুরাতন মূল্যবোধ ক্রমশঃ অদৃগ্য হচ্ছে, কিন্ত তার স্থলে সামাজিক 
দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা হচ্ছে না । ধর্মঘট, ক্রমবর্ধমান 
অরাজকতা, জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতিসাধন, ছুর্নীতিপরায়ণতা, সাম্প্রদায়িকতা 
ও wats সামাজিক বিশৃঙ্খল! ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে ছাত্র উচ্চৃঙ্খলতাঁর 
কথা প্ৰায়ই বলা হয় তা এই সব উপসর্গের মধ্যে একটি এবং সম্ভবত খুব 
মারাত্মক ধরণের উপসর্গ নয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 
সামাজিক ও জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার কাজটি নিঃসন্দেহে খুবই GAR | 


১০৪ ota ভারতের শিক্ষা কমিশন 


রাজনৈতিক দিক থেকে যে তিনটি প্রধান সমস্ত! দেখা দিয়েছে ত হর 
(১) গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার সমস্ত! (২) দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার 


সমস্ত৷ ও (৩) যার! দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত ছিল তাদের শিক্ষা, সাম্য, জীবন- | 


যাত্রার উন্নতমান ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধার দাবীকে পুরণ করার 
সমস্ত৷ । আন্তর্জাতিক দিক থেকেও আমর! এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন 
হয়েছি। আমাদের :দেশের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশগুলির 
জীবনযাত্রার মানের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। উক্ত দেশগুলিতে যেভাবে 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে তাতে এখনই যদি আমর! দেশের উন্নতির জন্তু 
উপযুক্ত ব্যবস্থা! অবলম্বন না করি তাহলে কোনদিনই আমর! তাদের সমকক্ষ 
হতে পাঁরবো না। তাছাড়৷ পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে 
ভারতবর্ষকেও তার যোগ্য অবদান রাখতে হবে। সেইজন্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কতকগুলি কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। 


.... জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
মানবিক সম্পদের বিকাশ-সাধন ঃ 


উপরোক্ত জটিল, বৈশিষ্্পুর্ণ ও জরুরী সমস্তাগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল | 


এবং এ সমন্তাগুলি সমাধানের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা হল একই সঙ্গে সেগুরি 
সমাধানের চেষ্টা Sali ছুটি প্রধান কর্মস্থচীর মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা চালাতে 
হবে £ (১). কৃষির আধুনিকীকরণ ও শিল্পের দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে প্রারৃতিক 
সম্পদের বিকাশসাধন এবং 


(২) শিক্ষার সুপরিকল্পিত কার্যস্থচীর মাধ্যমে .মাঁনবিক সম্পদের | 


বিকাশসাধন। 


উপরোক্ত ছুটি কার্যস্চীর মধ্যে দ্বিতীয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্পুর্ণ। কারণ 
মানবিক সম্পদের বিকাশ ন! ঘটলে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য বিকাশ ঘট! 


সম্ভব নয়। কৃষকেরা যদি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার আলোকে তাদের বহুধুগ 
অন্থুস্থত রক্ষণশীলত৷ ত্যাগ করতে না পারে; Stal যদি উৎপাদন বাড়াবার 
বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে আগ্রহী না হয় তাহলে দেশকে কখনই খানকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যাবে না। শিল্পের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য । রুষি, শিল্প 


ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণা চালাবার জন্য এবং গবেষণ| লব্ধ জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ 


করার জন্য যে দক্ষ মানবশক্ির প্রয়োজন ত| কেবল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি 


t 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১০৫ 


শিক্ষার উন্নতি ছারা লাভ করা সম্ভব । অনুরূপভাবে কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ 
কিংবা দক্ষ কারিগর স্ঠির দ্বার! অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ Fal যায় নাঃ 
এরজন্য প্রয়োজন শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জনসমষ্টির জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা ও 


: কর্ণের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানি কর! । অর্থ নৈতিক উন্নতি প্রধানত 


নির্ভর করে “ব্যাপক আকারে মানবীয় পরিবর্তন” সাধনের উপর | 

একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে এই জাতীয় মানবীয় পরিবর্তন সাধিত হতে 
পারে । সমাজের অন্তান্ত সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে সাহায্য করে ঠিকই 
কিন্তু কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমগ্র জনসাধারণ SEB হতে 
পারে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফলপ্রস্থ করতে হলে চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি, 
উত্সগীরুত প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ । জাতীয় সমস্তাগুলির যথাযথ মোকাবিলা 
করার জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করার অর্থ এই নয় যে এর দ্বারা 
ব্যক্তির মূল্যকে ছোট করে দেখতে হবে। শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্তই হল 
ব্যক্তিকে তার সম্ভাব্য কর্মশক্তির (potentiality ) পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য 
সর্বাধিক সুযোগ দিতে হবে । সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থায় যে 
মূলনীতিটির উপর জোর দেওয়া উচিত-তা হল wats স্বার্থপরভাবে ব্যক্তিগত 
কিংবা গোর্ঠিগত আনুগত্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত আশা অকাজ্খার পুরণ ঘটবে 


‘না, তার পরিবর্তে জাতীয় অগ্রগতিকে তরাস্বিত করার জন্য ব্যক্তি যদি 


নিজেকে উৎসর্গ করে তবেই তার আশ! আকা পুর্ণ হবে । 

শিক্ষা! বিপ্লুব 

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে যখন গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে 
সুসংগঠিত করে তোলা যাবে তখনই কেবল শিক্ষা ও জাতীয় সমৃদ্ধির মধ্যে 
সরাসরি যোগস্থত্র স্থাপিত হতে পারে । পরিমাণের দিক থেকে সমাজের অর্ব- 
স্তরের লোককে শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হবে। আর গুণগতভাবে শিক্ষাকে 
উচ্চমানসম্পন্ন হতে হবে যাতে এই শিক্ষার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ স্থযোগ্য মানব- 
শক্তির of হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তরান্বিত করার জন্য ইহ! 
অপরিহার্য | 

estes থেকে বিচার করলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন কর! 
দরকার যাতে এই ব্যবস্থা stele ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী 
হতে পারে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সাআজ্যবাঁদী শাপন 
ব্যবস্থার প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য সামস্ততান্ত্রক সমাজব্যবস্থার wad গণ্ডীর 


১০৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


মধ্যে। কাজেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার Gers, বিষয়বস্ত, শিক্ষণ-পদ্ধতি, বিভিন্ন | 
কর্মস্থচী, ছাত্র সংস্থার আয়তন, শিক্ষকদের নির্বাচন ও পেশাগত প্রস্ততি [ 
এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠনের ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন । বস্তুত 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে যার প্রভাবে সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্থচন| হবে। কমিশন এই শিক্ষা বিপ্লবের 
তিনটি দ্রিকের কথ! উল্লেখ করেছেন 

(১) শিক্ষা ব্যবস্থার আভ্যন্তরীন পরিবর্তন সাধন--যার ফলে জাতীর 
জীবন, চাহিদা! ও আশা আকাঙ্ার সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 

২) শিক্ষার মানের গুণগত উন্নতিসাধন-_যাঁতে শিক্ষার মান আশাঙ্গুূপ 

হয়, এই মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা: 
আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য হতে পারে | 

(৩) শিক্ষাগত স্থযোগন্থবিধার সম্প্রপারণ- যাতে দেশের মানবিক কর্ম- 


শক্তির চাহিদা মিটতে পারে এবং সকলে সমানভাবে শিক্ষাগত স্থযোগন্থবিধা 
- লাভ করতে পারে। 


১/জাতীর জীবন, চাহিদ। ও আশা আকাঙ্াার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক 
স্থাপন 3 

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জীবনের বিশেষ সম্পর্ক নেই। এর বিষয়বস্ত 
ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিরাট পার্থক্য 
রয়েছে। প্রথমত, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় shia উপর গুরুত্ব আরোপ কর! 
হয়নি এবং এতিভামম্পন্ন ব্যক্তিদের কৃষি শিক্ষার প্রতি ase করার কোন 
ব্যবস্থা করা হয়নি। বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিতে রুষি বিষয়ে অধ্যয়নরত. 
ছাত্র সংখ্যা খুবই কম১। দ্বিতীয়ত, বর্তমান শিক্ষ! ব্যবস্থা অতিরিক্ত মাত্রায় 
তত্বমূলক (academic) তার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির cma 
এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ অবদান নেই। তৃতীয়ত, জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য 
যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে সে সম্পর্কে স্কুল কলেঞগুলি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং এ 
ব্যাপারে শিক্ষক ও ছাত্রদের কোন ভূমিক! নেই। চতুর্থত, সামাজিক ও 
জাতীয় সংহতি স্থাপনের ব্যাপারে সহায়তা করার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে 
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থ। বিভেদযূলক গ্রবগতাগুলিকে বাড়িয়ে তুলছে। পঞ্চমত, 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় চরিত্র-গঠনের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ কর] 
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হচ্ছে না। ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ স্বষ্টি কর! কিংবা 
গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্ত প্রয়োজনীয় আগ্রহ ও প্রবণতা! 
গড়ে তোলার ব্যাপারে কোনরূপ প্রচেষ্টাই কর! হচ্ছে না | 

বর্তমান শিক্ষ! ব্যবস্থার পরিবর্তন করার ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকতে 
পারে না। কমিশনের মতে এই পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন হিসাবে দেখা 
দিয়েছে। কারণ ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে কোন লাভ নেই । কিন্ত 
হালে কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে 
তাতে এক শত বছর পূর্বেকার শিক্ষণ ব্যবস্থার যে চরিত্র ছিল তাই পুরোপুরি 
বজায় আছে। ] 

কমিশনের মতে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তুলতে হলে (১) উৎপাদন 
ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে (২) শিক্ষা সামাজিক ও জাতীয় 
সংহতি এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশানী করে তুলবে; (৩) আধুনিকীকরণকে 
তরান্বিত করবে এবং (৪) সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ কৃষ্টি 
করে শিশুর চরিত্রগঠনে সচেষ্ট হবে। 

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সামাজিক 
পরিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়ায় এদের সবগুলি এক সাথে লাভ করার চেষ্টা ন 
করলে কোনটিই লাভ করা যাবে না। - 


২/শিক্ষা এবং উৎপাদন 

ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে মুষ্টিমেয় লোক শিক্ষার স্থযোগ পেয়ে এসেছে, বর্তমানে 
সমস্ত জনসাধারণ যাতে এই স্থযোগ পায় তার ব্যবস্থ। করতে হবে। এই 
কাজের জন্য যে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন তা পেতে হলে শিক্ষার 
সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার প্রসারের দ্বার! জাতীয় 
আয় বৃদ্ধি পায়। আবার জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে শিক্ষাথাতে অধিক অর্থ 
বিনিয়োগ করা যাঁবে। এইভাবে শিক্ষা ও উৎপাদন পরম্গার পরস্পরের 
সহায়তায় এগিয়ে চলবে | এরজন্য নিয়লিখিত কর্মন্থচী গ্রহণ কর! প্রয়োজন 

(১) বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার; 

(২) কর্ম-অভিজতার প্রবর্তন ; 

(৩) ' বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং 

(৪) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষ। এবং গবেষণার ব্যবস্কা। 


১০৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


১। বিজ্ঞান শিক্ষার গ্রসার-_গতাম্থগতিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন 
হয় প্রাচীন পদ্ধতিতে, আর আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে | শিল্লোন্নত দেশগু লিতে কৃষি প্রয়োগযূলক বিজ্ঞানের একটি শাখাতে 
পরিণত হয়েছে। এইদ্দিক থেকে বিচার. করলে বর্তমানে বিজ্ঞানের ভূমিকা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । “সেইজন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার অচ্েদ্ 
অংশ হিসাবে পরিগণিত করতে হবে । বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মানও যথেষ্ট উন্নত 
করতে হবে যাতে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, যাতে এর দ্বার! ছাত্রের! সমস্ত] 
সমাধানের FAS লাভ করতে পারে, তাদের বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, 
এবং তাদের মধ্যে জানবার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। 
কেবলমাত্র এইভাবেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির 
অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞান গৌড়ামিকে দূর করে, এর সাহায্যে ভয়, 


কুসংস্কার, অদ্ৃষ্টবাদ এবং নিক্ষিয়ত! অপস্থত হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক wal. 
গতির সাহায্যে wine আপনাকে জানতে শিখছে এবং বিশ্বব্র্মাণ্ডে তার স্থান: 


সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে । এইভাবে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার যে সমন্বপ্ন ঘটছে 
ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার বিশেষ মুল্য রয়েছে। 


২ | কর্ম অভিজ্ঞতার ( Work Experience ) প্রবর্তন 


জীবন এবং উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে সাধারণ 
. ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অচ্ছেন্য অংশ হিমাবে কর্ম অভিজ্ঞতার প্রবর্তন করতে 
হবে। কমিশনের মতে কর্ম-অভিজ্ঞতার অর্থ হল বিদ্যালয়ে, গৃহে, ওয়ার্কশপে, 
ফার্মে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিংবা অন্য যে কোন উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদনমূলক 
কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা । কমিশনের মতে সমস্ত প্রকার উন্নত ধরণের 
শিক্ষার কমপক্ষে ৪টি উপাদান থাকা উচিত--(ক) আক্ষরিক জ্ঞান (literacy) 
বা ভাষা, মানববিদ্ধা ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের চচ্চা ; (খ) গাণিতিক জ্ঞান 
(numeracy ) বা অন্বশান্্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের চচ্চা » (গ) কর্ম 
অভিজ্ঞতা এবং (ঘ) সমাজ সেবা । 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথমোক্ত দুটি.বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও 
তা বিশেষ ফলপ্রস্থ নয়। আর শেষোক্ত দুটি বিষয় বিশেষভাবে অবহেলিত 


এর মধ্যে প্রথমটি শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক স্থাপন করে আর দ্বিতীয়টি 


সামাজিক ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের সহায়তা করে। 
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প্রথাবদ্ধ শিক্ষা শিশুকে সাময়িকভাবে সামাজিক কাজকর্ম থেকে দূরে 
সরিয়ে রাখে এবং একটি কৃত্রিম পরিবেশে ভবিষ্যতে সমাজজীবনের অংশগ্রহণ 
করার উপযোগী করে তাঁকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এইভাবে কর্মজগৎ 
ও শিক্ষাজগতের মধ্যে একটি ব্যবধানের স্থ্টি হয় ।  কর্ম-অভিজ্ঞত প্রবর্তনের 
মাধ্যমে এই ব্যবধান দূর কর! সম্ভব হবে । কর্ম-অভিজ্ঞত। শিক্ষার সঙ্গে কর্মের 
© সমন্বয় সাধন করে। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক শিক্ষ। ব্যবস্থায়, কর্ম-অভিজ্ঞতাঁর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে | কমিশনের মতে কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরও 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এর সাহাষ্যে বৌদ্ধিক ও দৈহিক 
শ্রমের যুল্যকে পৃথক করে দেখার যে প্রবণতা তা দূর হবে। যুবকেরা শ্রম- 
মূলক কাজে নিজেদের অত্যন্ত করে খুলতে পারবে এবং স্ত্রদের কর্মে দক্ষতা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটবে । কর্ম-অভিজ্ঞতাঁর মাধ্যমে 
ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সামাজিক ও জাতীয় সংহতি 
শক্তিশালী হবে । কর্ম-অভিজ্ঞতার কার্যস্চী যদি সুপরিকল্পিত হয় তাহলে 
এক দ্বার ছাত্র কিছু না কিছু রোজগার করতে পারবে এবং তাঁর দ্বারা সে 
আংশিকভাবে তার পড়ার খরচ মেটাতে পারবে | 


৩। বৃত্বিমূলক শিক্ষার ব্যবন্থা_- 

শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে মাধ্যমিক স্তরে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং বিশ্ববিষ্ঠালয় : 
স্তরে কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান শিক্ষা 
ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ স্থযোগ না থাকায় পরীক্ষায় পাশ করেও বহু 
সংখ্যক ছাত্রকে বেকার জীবন যাপন করতে হয়। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে 
যত ছাত্র পড়াশডন। করে তার মধ্যে মাত্র শত কর! ৯জন বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ 
করে। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে সাধারণ ও বৃতিমুলক শিক্ষার 
মধ্যে একট! সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে-_যাতে সাধারণ শিক্ষার মধ্যে 
কিছুট। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, আবার বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যেও 
কিছুট। সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যাতে 
পেশাগত শিক্ষার প্রদার ঘটে তাঁর ব্যবস্থা করতে হবে এবং পেশাগত 
শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষি ও কারিগরি বিগ্ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করতে হবে। ৃ্‌ 


১১০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


81 বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং গবেষণার ব্যবস্থা_ 


জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হলে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার 
প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই ay স্সাতকোত্তর 
wa ইনজিনীয়ারিং, কৃষি এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্তান্ বিষয়ে যাতে অধিক 
সংখ্যক ছাত্র She হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা | 
চিত মান যাতে যথেষ্ট উন্নত হয় তাঁর Weel করতে হবে | 


শক্ষা এবং সামাজিক ও জাতীয় সংহতি 

দেশকে শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে সামাজিক ও জাতীয়: 
সংহতি স্থাপন করতে হুবে। জাতীয় সংহতি স্থাপিত না হলে দেশের অগ্রগতি 
ব্যাহত হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল 
ক্ষেত্রেই জাতীয় সংহতি স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। সামাজিক ও জাতীয় 
সংহতি স্থাপনের জন্তু প্রয়োজন (১) জাতীর ভবিস্ততের প্রতি আস্থা) (২) 
জনগনের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোগ্নতি; বেকার সমস্তার সমাধান ; দেশের 
বিভিন্ন অংশের উন্নতির ব্যাপারে যে অসমত রয়েছে তা দূর করা-_এর ফলে 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে জনসাধারণের মধ্যে সমান 
স্যোগলাভের ধারণ! গড়ে উঠবে; (৩) নাগরিকতার yay ও দায়িত্ব সম্পর্কে 
সচেতনতা! এবং খণ্ডাংশের পরিবর্তে সমগ্র দেশের প্রতি আঙ্গত্য ; (8) : 
উৎকৃষ্ট ও নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা এবং সমস্ত নাগরিকের প্রতি সমান ব্যবহারের 
প্রতিশ্রুতি ; (৫) দেশের বিভিন্ন অংশের লোকদের সংস্কৃতি, গতি ও জীবন- 
যাত্রাপদ্ধতি সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাগ্রদর্শন | 

বর্তমানে আমাদের দেশে ধেসব ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিশৃঙ্খলার লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে সেগুলির উপযুক্ত মোকাবিলা! করতে ন! পারলে দেশের সামাজিক 
ও মনস্তাত্বিক জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা! যাবে at) আমাদের দেশে 
ধনী,ও দরিদ্র, নুবিধাভোগকারী ও গ্রবঞ্চিত, সহরাঞ্চলের অধিবাসী ও গ্রামের 
অধিবাসী এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে । এর 
ফলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে। কাজেই উপরোক্ত বিভেদ দূর করার জন্তু 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হুবে। 

জাতীয় সংহতি রক্ষ! করার ব্যাপারে নিয়লিখিত কার্যস্থচীর মাধ্যমে শিক্ষা 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে--(ক) সাধারণ বিদ্যালয়ের 


; 
| 
4 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১১১ 


(Common School ) প্রতিষ্ঠা ; (খ) শিক্ষার সর্বস্তরে সাঁমাঁজিক ও জাতীয় 
সেবামূলক কাজকে শিক্ষার অছেগ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত করা) (গ) সমস্ত 
আধুনিক ভাষার বিকাশ সাধন এবং হিন্দী যাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী 
ভাষা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে তাঁর জন্য উক্ত ভাষাকে সমৃদ্ধ করার 
ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (ঘ) জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন | 

ক। সাধারণ বিদ্যালয়_আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন ভাবে 
গড়ে তুলতে হবে যাতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ দূর হয়। 
বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাতে সামাজিক বিভেদ ও শ্রেণীবৈষম্য 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে সরকার পরিচালিত'বিগ্যাঁলয়গুলি অবৈতনিক 
হলেও এগুলির মান MEAS এবং এগুলিতে দরীদ শ্রেণীর ছেলেমেয়ের পড়াশুনা 
করে। কিছু কিছু বেসরকারী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ভাল হলেও সেগুলির বেতন 
খুব বেশী এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সেগুলিতে পড়াশুনা করে | 
মাধ্যমিক স্তরে অধিকাংশ উন্নতধরণের স্কুলগুলি বেসরকারী এবং সেগুলিতে 
বেতনের পরিমান এত বেশী: ঘে 'সমাজের উপরতলর শতকরা দশ ভাগ 
লোকেদের ছেলেমেয়েরাই সেগুলিতে পড়ার স্থযোগ পাঁয়। শিক্ষার জগতে 
এই aaa ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি পাঁচ্ছে। এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
অগণতান্ত্রিক এবং জাতীয় আদর্শের পরিপন্থী । শিক্ষাক্ষেত্র থেকে এই জাতীয় 
শ্রেণী-বৈষম্য দূর করতে হলে এবং শিক্ষাকে সামাজিক ও জাতীয় সংহতির. 
বাহন করে তুলতে হলে সাধারণ বিদ্যালয় প্রথার ( Common School 
System ) প্রবর্তন করতে হবে | এই বিগ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য হলে নিম্নরূপ £ 

১। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক পদ- 
মর্যাদা নিধিশেষে সকল শিশু এই বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। 

২। স্থশিক্ষার স্থযোঁগ অর্থ বা শ্রেণীর উপর নির্ভর না ক'রে প্রতিভার 
উপর নির্ভর করবে। হি 

৩। এইজাতীয় সমস্ত বিদ্যালয়ের মান উন্নত হবে এবং খুব উন্নতমানের 
বেশ কিছুসংখ্যক বিদ্যালয় থাকবে। ! 

৪। এই জাতীয় বিস্যালয়গুলিতে বেতন গ্রহণ কর! হবে না। 

৫। সাধারণ পিতামাতারা এই বিগ্ভালয়গুলিতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন এবং ব্যয়বহুল বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েদের 
পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা অস্ুভব করবেন না | ৃ 
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রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশগুলিতে এই. 
জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। Racer শিক্ষাব্যবস্থায় পাবলিক স্কুল 
নামে যে বিদ্যালয়গুলি রয়েছে সেগুলি উন্নতমান সম্পন্ন হলেও যথেষ্ট ব্যয়বহুল 
এবং বেনরকারী। ইংরেজরা আমাদের দেশে কতকটা এইজাতীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থারই প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে সমাজতান্ত্রিক 
AUST গড়ে তুলতে চাইছি তার পক্ষে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা 
একেবারেই ALATA | 

খ। সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাঁজ-_ 

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ লোকেদের 
মধ্যে বিভেদ সষ্টিতে সহায়তা করছে। সেইজন্ত কমিশন শিক্ষার সক 
স্তরে যাতে akan আবশ্তিকভাবে সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজে 
অংশগ্রহণ করে তারজন্য সুপারিশ করেছেন। এর ফলে ছাত্রদের চরিত্র 
গঠিত হবে, তাঁদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোৌধ জাগবে, তার! আমের মর্ধাদ। সম্পর্কে . 
সজাগ হবে এবং তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধের বিকাশ হবে। 

সামাজিক ও জাতীয় সেবামূলক কাজের আয়োজন ছু'ভাবে করা যেতে 
পারে। প্রথমত, শিক্ষাগ্রহণকালে ছাত্রের! মাঝে মাঝে আংশিক সময়ের 
জন্য এই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, হায়ার cacmatal 
কিংবা প্রি-ইউনিভারসিটি পরীক্ষা! পাশ করার পর নয় থেকে বার মাম 
ধ’রে ছাত্রের! পুর্ণ সময়ের জন্য জাতীয় সেবামূলক কাঁজে অংশগ্রহণ করবে। 
fi, ডি, দেশমূখের সভাপতিত্বে গঠিত স্তাশানাল দাঁভিশ কমিটি শেষোক্ত 

কর্মস্থচীর পক্ষে ছিলেন | 

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সমাজ সেবার 
জন্য অতিরিক্ত এক বছর যোগ করার পক্ষপাতী মন। কমিশনের মতে স্কুল 
ও কলেজে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি সমাজ সেবার কাজও চলতে থাকবে 
এবং উচ্চতর প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সমাজ 
সেবার কর্মন্থচী চলতে থাকবে | 

সমাজ সেবার কর্মস্থচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ছুটি উপায় অবলঙন 
করতে হবে_(১) স্কুল ও কলেজে ছাত্রের Wows যৌথ জীবনধাত্রায় 
অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করা) এবং (২) জাতীয় 
সেবা ও সমাজ উন্নয়নের কর্মস্থগীতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান | 
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১। স্কুল কলেজে যৌথ জীবনধাপন-__স্কুল কলেজে ছাত্রদের যৌথ 
জীবনযাপনের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, হোষ্টেলে 
সর্বত্রই যাতে যৌথ জীবনযাপনের স্থযোগ WE করা যায় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং হোষ্টেলগুলিতে 
চাকরেরা যেসব কাজ করে সেগুলি ছাত্রদের দিয়ে করানো যেতে পারে এবং 
এইসব কাজের মধ্য দিয়ে তারা মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে | 
এইভাবে তাদের মধ্যে শ্রমের মর্ধাদাবোধ সৃষ্ট হতে পারে। 

২। Wate উন্নয়নের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ_স্কুল কলেজে যৌথ 
জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের! যাতে স্কুল কলেজের বাইরে 
সমাজ উন্নয়ন কর্মস্চীতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। 
শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এই কর্মন্থচীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা হবে নিম্নরূপ-_ 

(ক) প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়কে সমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে আসতে 
হবে এবং সম্ভবমত সমাজ সেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

(খ) মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করে 
তুলতে হবে এবং সমাজ সেবার স্থনিদ্দিষ্ট SAL গ্রহণ করতে হবে। নিয় 
মাধ্যমিক স্তরে বছরে মোট ৩* দিন এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ২* দিন 
এই জাতীয় কর্মস্থচীতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করার জন্ত কমিশন স্বপারিশ 

'করেছেন। j 

(গ) কলেজ স্তরে প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম স্মাতক ডিগ্রী পাবার আগে 
একবার থেকে তিনবারের মধ্যে মোট ৬০ দিন জাতীয় সেবামূলক কাজে 
| অংগ গ্রহণ করতে হবে। সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ক্যাম্প কিংবা এন-সি-সি- 
তে অংশগ্রহণ উপরোক্ত কাঁজের বিকল্পরূপে গণ্য হযে | 
| গ। Sia সম্পর্কিত নীতি নিৰ্দ্ধারণ--কমিশনের মতে সঠিক ভাষা- 
| নীতি অবলম্বন করতে পারলে, সামাজিক ও জাতীয় সংহতি গড়ে 'তোলার 

ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হয় ।। স্বাধীনত। লাভের পর ভারতবর্ষের সামনে যত 

AN দেখা দিয়েছে তার মধ্যে ভাষাসমন্তা একটি বিশেষ জটিল সমস্তা। 

এই সমস্ার উপযুক্ত সমাধান করতে হলে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির 

| উন্নতিসাধনের সর্ব-প্রকার চেষ্টা, করতে হুবে। এই ভাষাগুলির উন্নতি হলে 

জনসাধারণ নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন 

এবং দেশের শিল্পোক্লতিতে সহায়ত|৷ করতে পারবে ।  সেইজন্ত আঞ্চলিক 
শিক্ষা কমিশন_-৮ 


১১৪ . স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ভাষায় বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও অন্যান্য বিষয়ে Yer রচনার উপর বিশেষ way 
আরোপ করতে হবে। স্কুল ও কলেজে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশী ভাষার. মাধ্যমে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের গন্ধ 
cata বিষয় আয়ত্ত করা বিশেষ কষ্টকর হয়ে পড়ে । ‘ইমোশনাল ইনটিগ্রেশন' 
কমিটির মতে শিক্ষার সর্বনিয় স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে ত! জাতীয় সংহতি স্থাপনের A 
সহায়ক হবে। ভাষ! সপ্পর্কে কমিশনের স্থপারিশগুলি নিয়রপ £ 
si আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 
আঞ্চলিক ভাষ গুলির উন্নতি সাধনের সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। হা 
ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষাকে অবহেল। কর! চলবে না। 
a1, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার মাধ্যম স্থির করার ব্যাপারে ইউ, জি। 
মি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নির্দিষ্ট কর্মসুচী প্রণয়ন করবে এবং আগামী 1 
বছরের মধ্যে এই পরিবর্তন সম্পন্ন করতে হবে। এইজন্য ভারতীয় ভাষায় 
প্রশ্োজনীয় সাহিত্য রচনা এবং শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 
OL ভাঁষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি নির্দারণ করতে হবে এবং bi 
ও অনির্দিষ্ট ভাষানীতি পরিহার করতে হুবে। 
৪। শিক্ষাদানের মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটাবার সময় শিক্ষার মানেরও যান্তে 
অবনতি ন! হয় তাঁর জন্য উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবে 
ব্যাপারে AAA কাঁলক্ষেপ কর! চলবে না। 
সর্ব-ভারতীয় শিক্ষা গ্রতিঠানগুলিতে যেখানে ভারতের বিভিন্ন অংশে 
ছাত্রের! পড়াগুন| করে সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীকে আপাত 
বজায় রাখতে হবে । তবে হিন্দী ভাষার যথেষ্ট উন্নতি ঘটলে এবং হিন্দী 
ভাষী রাজ্যগুলি সমর্থন করলে ভবিষ্যতে ইংরাঁজীর পরিবর্তে হিন্দীকে শি 
মাধ্যম কর! চলতে পারে। q 
আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সরকারী ভাষ! হিসাবে ঘা 
করতে হবে যাতে যাঁরা আঞ্চলিক: ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে তা 
সরকারী Bory লাভে বঞ্চিত না হয়। বর্তমানে যে সব চাকুরী গে 
হলে ইংরাজীর জ্ঞান বিশেষভাবে দরকার হয় সেই সব চাকুরী যদি আধা 
ভাষার জ্ঞামের দ্বারাই লাভ কর] যায় তাহলে আঞ্চলিক ভাষাকে faa 
aca শিক্ষার মাধ্যম কর! সহজ হবে। এই প্রসঙ্গে কমিশন GH, ভাঙা] 
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উন্নতির জন্ত উৎসাহ দেবার কথা বলেছেন কারণ ভারতের বিভিন্ন অংশের 
লোকের] এই ভাষায় কথা বলে এবং হিন্দীর সঙ্গ উর্দুর ঘনিষ্ট যোগাযোগ 
রয়েছে | 

“আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম-- ভাষ! সম্পর্কিত নীতি নিদ্ধারণ 
প্রসঙ্গে কমিশন আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার কথা 
বলেছেন। এ কথার অর্থ এই নয় যে এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষার 
গুরুত্ব কমে যাবে। প্রথম স্নাতক ডিগ্রী লাভ করতে হলে প্রত্যেক ছাত্রকে 
ইংরাজী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে যাতে সে মনের ভাব সহজভাবে 


ব্যক্ত করতে পারে, এ ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা বুঝতে পারে এবং উক্ত ভাষায় 


লিখিত সাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পারে। সেইজন্য বিদ্যালয় স্তর থেকেই 
যাতে ছাত্রেরা ভালভাবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী হবে সবচেয়ে: প্রয়োজনীয় 
পাঠাগার ভাষা” ( Literary Language ) এবং আমাদের কাছে এই 
ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁতায়নের ( Window of the world ) 
কাজ করবে। 

এ ছাড়া sate বিদেশী ভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে ara | 
বর্তমানে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে রুশ ভাষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 
তাছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও যোগাযোগের ভাষা 
হিসাবে ফরাসী, জার্মান, জাপানী, স্প্যানিশ ও চীনদেশীয় ভাষাও বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । সেইজন্য কমিশন সমস্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ে, কিছু কিছু নির্বাচিত 
কলেজে ও স্কুলে এইসব ভাষা শিক্ষাদানের জন্য সুপারিশ করেছেন । ডক্টরেট 
ডিগ্রী ও কোন কোন বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী লাভের জন্য ইংরাজী ছাড়া আরও 
একটি বিদেশী ভাষা ( বিশেষ করে রুশ ভাষ! ) শিক্ষা করতে হবে | 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমাদের দেশে 
উপরোক্ত ভাষা-গুলিতে দক্ষতাসম্পনন অধিক সংখ্যক ব্যক্তির প্রয়োজন 
ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাবে । এইজন্য এমন কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে 
যেখানে প্রথম থেকেই উক্ত ভাষাগুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে এবং এ 
ভাষাগুলির মাধ্যমেই সেখানে শিক্ষ। দেওয়! হবে। এইসব বিদ্যালয়ে বিশেষ 
যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদেরই কেবল Sle কর! হবে | 

কমিশন উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়। ও সহযোগিতার 
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aa বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা 
বলেছেন যেখানে কতকগুলি আস্ত্জ তিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
গ্রহণ করা হবে। নয়াদিল্লীতে ইনষ্টিটিউট অব রাশিয়ান ষ্টাডিজ এই 
ব্যবস্থার orl করেছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় জার্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ 
ও জাপানী ভাষায় এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে | এইসব 
প্রতিষ্ঠান হবে আবানিক এবং এগুলি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হবে। 
্জমভ্যস্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যম 
হিন্দী কিংবা। অন্য কোন ভারতীয় ভাষাকে পাঠাগার ভাষায় ( Literary 
language) উন্নীত করতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে তার বিকাশ ও সমৃদ্ধির 
ব্যবস্থা! করতে হবে । পাঠাগার ভাষা বলতে কমিশন এমন একটি ভাষাকে 
বোঝাতে চেয়েছেন যার মাধ্যমে সাম্প্রতিকও ক্রমবদ্ধমীন আন্তর্জাতিক জ্ঞানের 
একটি বৃহৎ অংশ আয়ত্ত কর! যায় । বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রের কোর 
ইত্রাঁজীই এই পাঠাগার ভাষার স্থান দখল করেছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
জ্ঞানমূলক কাজকর্ম ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যাপারে এই ভাষা সংযোজক 
ভাষ! ( Link Language ) হিসাবেও VARS হবে | 
কমিশন মনে করেন যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক ইংরাজীকে | 
সংযোজক ভাঁষারূপে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। কালক্রমে হিন্দীকে এই | 
স্থান গ্রহণ করতে হবে । যেহেতু হিন্দী ভারতের সরকারী Stal এবং জনগণের 
সংযোজক ভাষা, সেইজন্য অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দীর প্রসারের জন্ত অর্বগ্রকার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সেখানকার লোকের! স্বেচ্ছায় এই ভাষারে 
গ্রহণ করতে পারে | ne 
হিন্দী ছাড়াও অন্থান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি যাতে বিভিন্ন রাজোর | 
মধ্যে সংযোগকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে তার ব্যবস্থ। করতে হবে।| 
এর অন্য স্কুল ও কলেজে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষাদানের | 
যথোপযুক্ত THY করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আধুনির। 
ভারতীয় ভাষার বিভাগ খুলতে হবে এবং তুলনামূলক ভাষা শিক্ষার oat 
কিছু সংখ্যক বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। 
ঘ। জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন-_ভারতবর্মে বিভি্ জাঙি। 
সম্প্রদায়, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে । এই afore 
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মধ্যে যে এঁক্য রয়েছে সে সম্পর্কে স্কুলে ও কলেজে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে। 
পরাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীর চেতন! জাগানোর পরিবর্তে ইংরেজ 
রাজত্বের প্রতি আনগগত্য সৃষ্টর চেষ্টা করা হত। স্বাধীনতা লাভের পর 
অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে । স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইংরেজবিরোধী 
মনোভাব জাতীয় Say প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহায়তা করেছিল; কিন্ত স্বাধীনতা 
লাভের পর জাতীয় এক্য সম্পর্কে faye মনোভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
reife চীন ও. পাকিস্থানের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় জাতীয় চেতনা যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। কিন্তু কমিশনের মতে এইজাতীয় আন্তর্জাতিক সংঘর্ষকে জাতীয় 
চেতনা es স্বাভাবিক উপায় বলে মনে কর! উচিত নয়। কেবলমাত্র 
শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকৃত জাতীয় চেতন! সৃষ্টি করা যেতে পারে। 
কমিশন এর জন্য দুটি কর্মস্কচীর উল্লেখ করেছেন (১) আমাদের সাংস্কৃতিক 
ওঁতিহের উপলব্ধি এবং তার পুনযৃল্যায়ন , এবং (২) আমাদের ভবিষ্যৎ 
সমৃদ্ধির প্রতি অবিচল আস্থা স্থা্ট করা | 

প্রথমোক্ত কর্মস্কচীর মধ্যে থাকবে ভারতের বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, দর্শন 
ধর্ম এবং ইতিহাস সম্পর্কে সুপরিকল্পিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! । শিক্ষার্থীদের 
ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত 
করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া পাঠক্রমে ভারতের বিভিন্ন অংশ 
সম্পকিত তথ্যাদির সমাবেশ ঘটাতে হবে, শিক্ষক বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে 
হবে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, এবং 
আন্তঃরাজ্য ভিত্তিতে অবকাশ শিবির (holiday camp) স্থাপন ও গ্রীষ্ম- 
কালীন বিদ্যালয় সংগঠনের ব্যবস্থা করতে হুবে। দ্বিতীয়োক্ত কর্মসূচীতে 
নাগরিকত] সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলি সম্পর্কে ' 
ছাত্রদের অবহিত করা, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে 
ধারণাপ্রদান ও পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে ছাত্রদের আগ্রহ 
সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উচ্চশিক্ষার স্তরে ছাত্রের! যাতে 
আধুনিক আন্দোলন ও প্রবণতার মূল্য বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা! করতে হবে। 


Vater tise বোঝাপড়ার শিক্ষা 
জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের আন্তর্জাতিক বোঝা- 
পড়ার শিক্ষাও দিতে হবে। বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বিদেশের প্রতি 
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নিন্দাস্থচক উক্তি আর বিশেষ দেখা যায় না। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক 
প্রতিঠান U NESC 0 র প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় | কিন্ত এ ব্যাপারে আর 
কিছু করার আছে। মানবিক বিদ্যা। ও সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এমনভাবে 
সন্নিবিষ্ট করতে হবে যাঁতে ছাত্রের! এসব বিষয় থেকে স্থযোগ্য নাগরিক 
হবার শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং বহিবিশ্ব সম্পর্কে, বিশেষ ক'রে APY AT 
আফ্রো-এগীয় দেশ গুলি সম্পর্কে মৈত্রীভাবাপন্ন হতে পারে। যদি বিদ্যালয় ও 
বিশ্ববিষ্ঠালয় গুলিতে ছাত্রেরা আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা 
ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার মধ্যে এক্যের সন্ধান লাভ করার শিক্ষা পায় তাহলে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর! বিভিন্ন দেশের মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে একের 
সুত্রটি সহজেই আবিষ্কার করতে পারবে | 


দাণতান্্িক মূল্যবোধের বিকাশ 


আমাদের দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রভৃতি বিষয়ে যেসব বৈষম্য 
রয়েছে সেগুলি দূর করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের 
বিকাশ ঘটানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে । বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী, 
সহিষ্ণুতা, অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির প্রতি আধা প্রভৃতি গুণাবলীর অন্থশীলনের 
মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিকাশ ঘটতে পারে। . 


উত্দিক্ষ। ও আধুনিকীকরণ-_বর্তমান বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে সামগ্রন্ত 
রেখে চলতে হলে ভারতে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাঁরিগরিবিদ্যার প্রবর্তন করতে 
হবে। এর ফলে উৎপাদনের ছার যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে তেমনই দেশের 
সমাজজীবন ও: সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নান! গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেবে। 
সমাজের এই জাতীয় পরিবর্তনকেই আধুনিকীকরণ আখ্যা creat হয়েছে। . 
_ আধুনিকীকরণের ফলে জ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং সমাজের দ্রুত পরিবর্তন: 
সাধিত হয়। বতমান যুগে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানভাণ্ডার যে হারে সমৃদ্ধ 
হচ্ছে তাকে আমর] “জানের বিস্ফোরণ’ বলে আখ্যা দিতে পারি । এই জ্ঞানের 
বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের দেশের ছাত্রদের জ্ঞান-ভাগার যাতে | 
বাড়তে পারে শিক্ষাকে তার দায়িত্ব নিতে হবে। এই আঁধুনিকীকরণকে যদি ৷ 
আমরা স্বীকার করে নিই তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সমার্জের 
সর্বস্তরে যে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেবে তাকেও আমাদের স্বীকার করে নিতে | 
হবে। এই পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক: 
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জীবনে যে সব জটিল সমস্যার w= হবে সেগুলির BO সমাধানের সর্বপ্রকার 
ব্যবস্থাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে | 

সমাজের আধুনিকীকরণের সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে | 
শিক্ষার প্রসার যত দ্রুত হবে আধুনিকীকরণও. সেই অঙ্থ্যায়ী তরান্বিত 
হবে। শিক্ষার দিক দিয়ে মামাদের দেশ বর্তমানে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। 
কাজেই শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ন! ঘটলে আমাদের জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনা 
সাফল্যমণ্ডিত হবে না। বর্তমানে যারা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ate করেছে: - 
এমন শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকর! ২ ভাগ মাত্র | 
কাজেই একদিকে যেমন এই সংখ্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে, তেমনি 
সমাজের সর্বস্তরের লোককে শিক্ষিত করার দিকেও নজর রাখতে হবে। 
বর্তমানে মানবিক বিদ্যার চর্চার তুলমার বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা অনেক 
পিছিয়ে রয়েছে। কাজেই বৃত্তিযুূলকশিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা। এবং গবেষণার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে| বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানেরও যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন করতে হবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উন্নত ধরণের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সমকক্ষ কয়েকটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হুবে। 

/পামাজিক, নৈতিক ও নাধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সৃষ্টি 

সমাজব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 
আধুনিকীকরণের. ফলে দেশের যে সমৃদ্ধি ঘটবে তাঁর জন্য ব্যক্তির জীবনে 
বহুমুখী চাহিদার স্থষ্টি হবে। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব 
বোধ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । কাজেই 
ছাত্রের মধ্যে এইজাতীয় মূল্যবোধ VP করার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসুচী গ্রহণ 
করতে হবে। 

১। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষ। কমিশন (১৯৪৮) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা 
সম্পর্কে cx নির্দেশ দিয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও রাঁজ্যসরকারগুলি 
তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা! করবেন। 

২। বেসরকারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই কর্মস্থচী অন্থুসরণ করতে 
হবে। 

৩। এই জাতীয় শিক্ষা দেবার aa বিণ্ঠালয়ের সময় পত্রিকায় পৃথক 


১২০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ঘণ্টা ( period ) নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে । বিদ্ঠালয়ের সাধারণ শিক্ষকদের 
মধ্যে যারা এই কাজের উপযুক্ত তাঁরাই এই বিজয়ে শিক্ষা দেখার দায়িত্ব 
নেবেন। 

৪1. বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনা মূলক ধর্মশিক্ষার (Comparative Religion) 
যে সব বিভাগ আছে তাদের উপর এই জাতীয় শিক্ষা সার্থক ও কার্যকরী- 
ভাবে দেবার উপায় নির্দ্ধারণ করার এবং এ বিষয়ে বিশেষ ধরণের সাহিত্য 

৮০ দিতে হবে। 
নিরপেন্ষত1 ও ধর্ম 

ভারতবর্ষে বহুবিধ ধর্ম প্রচলিত আছে । সেইজন্য ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের 
মনোভাব, ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা 
প্রয়োজন । ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর 
অর্থ ছল ভারতের সমস্ত নাগরিক ধর্মনিরপেক্ষভাবে সকল প্রকার রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থযোগ স্থবিধা ভোগ করতে পাঁরবে। এদেশের 
প্রতিটি নাগরিকের free ধর্মচষ্ঠার অধিকার থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালিত 
বিদ্যালয়গুলিতে কোন বিশেষ ধর্মমত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না। 
কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা কিংবা ধর্মবিরোধীত। নয়। র্‌ 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সমপ্রদায়ের মধ্যে যাতে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় থাক্ষে : 
সেদ্দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে | 

কমিশনের মতে ধর্মীয় শিক্ষা ও “ধর্মন্বন্ধীয় শিক্ষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য | 
রয়েছে। ' ধর্মীয় শিক্ষার অর্থ হল কোন বিশেষ ধর্মের মূলতব ও আঁচার* 
আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষাদান আর ধর্মগহ্বন্ধীয় শিক্ষার অর্থ হল বিভিন্ন প্রকার : 
ধর্মের মুল বক্তব্য সম্পর্কে পর্যালোচনা, করা ও পরধর্মসহিষুত! সি করা। 
ভারতবর্ষে এই দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । এই জাতীয় 
শিক্ষার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন ধর্মসমপ্রদায়ের মধ্যে সন্ভাব ও AAAS গড়ে 
উঠতে পারে | se 

ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশে কমিশন বিভিন্ন ধর্মের সথ নির্বাচিত তথ্য: 
নিয়ে একটি পাঠক্রম রচনা করার এবং বিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রথম TST 
স্তর পরবস্ত এই বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার স্থপারিশ করেছেন। এই | 


বিষয়ে পাঠাপুস্তক রচনার জন্য প্রত্যেক ধর্মের যোগ্য বিশেষজ্ঞদের ately 
গ্রহণ করতে BA | . 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১২১ 


শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামে। ও শিক্ষার মান 

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো ও শিক্ষার মান সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচন! করার পর কমিশন বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন ও শিক্ষার মান 
উন্নয়নের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ করেছেন। 


বর্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপ ' 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫৩) স্থপারিশ অনুযায়ী 
আমাদের দেশে সর্বপ্তথম মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের পবিকল্পনা করা 
হয় এবং বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকাল নির্দিষ্ট করা হয় এগার বছর। এর মধ্যে 
নিয় প্রাথমিক পর্যায়ের জন্ত পাঁচ বছর, উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য তিন বগর 
এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্ত তিন বছর ধার্য্য করা হয়েছে। এগার 
বছরের বিদ্যালয় স্তরের পর প্রথম ডিগ্রীর জন্য তিন বছর ও দ্বিতীয় ডিগ্রীর 
জন্য আরও দু বছর সময় নিদ্দিষ্ট কর] হয়েছে । এইভাবে গত দশ বছরে 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সাংগঠনিক রূপের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। 
উত্তয়প্রদেশ। ও বোস্াই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর সর্বত্রই তিন বছরের ডিগ্রী 
স্তর চালু হলেও কেবলমাত্র পাঁচটি রাজ্যে এগার বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা 
প্রবন্তিত হয়েছে। অন্তান্য রাজগুলিতে দশ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষাই বজায় 
রাখা হয়েছে । তৃতীয় পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনার সমাপ্তিকাঁল পর্যন্ত যে হিসাব 
পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের সমস্ত মাধ্যমিক বিষ্তালয়ের 
শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ উচ্চতর মাধ্যমিক বি্ভালয়ে রূপাস্তরিত হয়েছে; যদিও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব বিষ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক, পাঠাগার ও বীক্ষণাগারের 
ব্যবস্থা নেই । কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শিক্ষার পুনর্গঠনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ কর! সত্বেও স্কুল ও কলেজের শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের নানারকম 
বিভিন্নতা এখন ৪ বর্তমান আছে | 


গ্রচলিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষ! ব্যবস্থার ক্রুটি 
অঙইসন্ধানের ফলে কমিশন প্রচলিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষণ ব্যবস্থার 
নিম্নলিখিত ক্রটগুলির কথা জানতে পেরেছেন 
১। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নবম শ্রেণীতে অর্থাৎ ১৩ বা ১৪ 
বছর বয়সে বিশেষধর্মী শিক্ষা শুরু কর! হয়। কিন্তু দশম শ্রেণীর পর কিংব! 
১৬ বছর বয়সে এই শিক্ষা শুরু করা উচিত। 


১২২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


2) উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই অর্থের অপবায় 
ঘটে, কারণ পঞ্চম শ্রেণীর পর যে ছাত্র কোন. কাঁজে বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় 
যোগ দিতে পারত তাকে বাঁধা হয়ে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুন| করতে 
হয়। 

৩। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার মানের আশা ম্রূপ উন্নতি 
হয়নি। এর কারণ হল বেতনের স্বল্পতার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব 
এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্থান ও সাজনুরঞ্জাম না থাক! সত্বেও দশম 
শ্রেণীর বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত Fal | 

৪1. এই পরিকল্পন। গ্রহণ করার ফলে অন্তান্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে অহেতুক 
ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে। যেমন ইন্টারমিডিয়েট রূলেজগুলিকে: ব্যয়বহুল ডিগ্রী 
কলেজে পরিণত করতে হয়েছে এবং সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিগ্যালয় গুলিকে 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার চেষ্টার 
ফলে নানাভাবে অহেতুক আঁথিক চাপের AR হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা, গেছে যে গ্রামাঞ্চলে যে দশম: শ্রেণীর বিদ্যালয়টিতে পড়াশুনার মান 
উন্নত ছিল--সেটিকে একাদশ শ্রেণীতে পরিণত করায় একদিকে যেমন ব্যয় 
বেড়েছে আবার সেইসঙ্গে পড়াশুনার মীনেরও অবনতি ঘটেছে | 


কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষা সংগঠনের নতুন পরিকল্পনা 
প্রচলিত শিক্ষ। ব্যবস্থার ক্রটিগুলি দূর করে কমিশন যে নতুন শিক্ষা 
কাঠামোর পরিকল্পনা করেছেন. সেটি নিয়প_ 
$1 প্রীক-বিগ্ঞালয় স্তর 
এক বছর থেকে তিন বছরব্যাপী গ্রি- 
বেপিক, festa গার্টেন, মস্তেসরি প্রভৃতি 
এই স্তরের Gays | 
২। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর 
সাত বা আট বছর ব্যাপী। এই স্তর 
(১ম শ্রেণী থেকে ৭ম বা দুভাগে বিভক্ত--(ক) চার কিংবা পাঁচ 
৮ম শ্রেণী ) বছরের নিয় প্রাথমিক শুর এবং (খ) তিন 
বছরের উচ্চতর প্রাথমিক স্তর | 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১২৩ 


৩। নিন্সমীধ্যনিক বা উচ্চ বিদ্যালয় স্তর 

ছুই বা তিন ব্ছরব্যাপী সাধারণ শিক্ষা 
(৮ম আ্রেণী--১ৎম শ্রেণী কিংবা এক থেকে তিন বছর ব্যাপী afe- 
বা নম শ্রেণী_-১*ম cal) | মূলক শিক্ষার শুর। 


৪। উচ্চভর মাধ্যমিক স্তর_ 
| দু বছর ব্যাঁপী সারারণ শিক্ষা কিংবা এক 
(১১শ--১২শ শ্রেণী) | থকে তিন বছর ব্যাপী বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
স্তর। 


৫। উচ্চতর শিক্ষার স্তর-_তিন বা we বছরের প্রথম ডিগ্রী.স্তর 
এবংবিভিন্ন ধরণের স্থায়িত্বসম্পন্ দ্বিতীয় 
ডিগ্রী বা গবেষণামূলক ডিগ্রীর স্তর | 


কমিশনের মতে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল 
প্রচলিত থাকবে। এর মধ্যে নিষ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে সবচেয়ে 
বেশী। উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য! হবে faa প্রাথমিক বিদ্ঠালয়ের 
এক তৃতীয়াংশ । বর্তমানে প্রচলিত একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হলে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিন 
চতুর্থাংশ দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেবে; বাকী এক চতুর্থাংশ উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে পরিণত হবে এবং এগুলিতে বিশ্ববিষ্ালয়ে প্রবেশের উপযোগী 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে ॥ এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠক্রম 
সম্পর্কে কমিশনের স্থপারিশগুলি নিয়রূপ-- 

১। প্রথম we বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা, হবে সাধারণধর্মী, এই পর্যায়ে 
কোন বিশেষধর্মী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। ৰ 

২। যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে প্রাথমিক শিক্ষান্তরের আগে এক 
থেকে তিন বছর ব্যাপী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। 

৩। প্রথম শ্রেণীতে ভন্তির বয়স সাধারণভাবে ৬ বছরের কম হবে না। 

৪1 প্রাথমিক স্তরের শেষে শতকর! প্রায় ২০ ভাগ ছাত্র সাধারণধর্ষী 
শিক্ষা ত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে; আরও ২০ ভাগ ছাত্র বিভিন্ন 
বৃত্তিমূলক পাঠপ্রবাহে যোগদান করবে; অবশিষ্ট ৬* ভাগ সাধারণধর্মী শিক্ষ| 
গ্রহণ করতে থাকবে | 


১২৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


৫। দশ বছর ব্যাপী fates শিক্ষার শেষে একটি বহিঃস্থ পরীক্ষা 
( external examination ) গ্রহণ করতে হবে | 

৬। এই দ্বশবছরবা।পী শিক্ষার মান এই স্তরের জন্য নির্দারিত জাতীয় 
শিক্ষার মানের সমতুল্য হবে | 

৭| দশ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে শতকর। ৪* ভাগ ছাত্র কর্ম- 
জীবনে প্রবেশ করবে; আরও ve ভাগ বৃত্তিমূলক পাঠগ্রবাহে যোগদান 
করবে ; অবশিষ্ট ৩* ভাগ সাধারণধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে | 


উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন 


উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার লাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন সংক্রান্ত 
কমিশনের স্ুপারিশগুলি নিন্মরূপ £ 
২১০৯) বর্তমানে নবম শ্রেণী থেকে যে বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার ব্যবস্থা 
রয়েছে তাঁর পরিবর্তে একাদশ শ্রেণী থেকে এই ব্যবস্থা চালু করতে হবে; 

62) ইতিপূৰ্বে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
পরিণত করার যে পরিকল্পন। গ্রহণ কর! হয়েছিল তা বাতিল করতে হরে। 
কমিশনের মতে ভারতবর্ষের মত গ্রামপ্রধান দেশে সমস্ত দএম-শ্রেণীর 
frataacs উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত 
হবে না। We 

৩। কমিশনের মতে: সমগ্র দেশে দু-শ্রেণীর মাধামিক বিদ্যালয় 
থাকবে--(ক) দশম-খ্রেণীধুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও (খ) দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় । কমিশন মনে করেন যে 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক চতুর্থাংশ 
হলেই তার বারা সমস্ত অঞ্চলের চাহিদ! মেটানো যাবে। তবে এইজাতীয় 
বিদ্যালয় গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সমানভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থা করতে হবে। 
বর্তমানে যে সমস্ত ক্ষুঙ্ারূতি ও নিষ্মানসম্পন্ন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 
আছে সেগুলিকে দশম-শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে। 

৪। কমিশন একাদশ শ্রেণী থেকে বিশেষধম শিক্ষাদানের পরিকল্পনা 
করেছেন। দ্বাদশ শ্রেণী প্রবর্তিত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত কেবল একাদশ শ্রেণীতেই 
এই শিক্ষা দেওয়া হবে, তারপর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে 
বিশেষধরম শিক্ষা দেওয়া হবে। 
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৫। যতদিন সর্বত্র দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত- বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠিত ন| হচ্ছে ততদিন 
একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা পাশ করার পর কলেজে প্রবেশের জন্য প্রাক- 
বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিতে হবে। পরে সর্বত্র দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত" 
হলে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বিলোপ ঘটবে । 

৬। অন্তর্বত্তীকালীন সময়ে ছাত্রদের একাদশ শ্রেণীর শেষে একটি ও 
দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে একটি. এই দুটি বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষ1 দিতে হবে । পরে 
ছাদশ শ্রেণীর প্রবর্তন সম্পূর্ণ হলে শেষোক্ত পরীক্ষাটি দিলেই চলবে। 

৭। বর্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যেখানে নবম থেকে 
একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বহুমুখী পাঠক্রম অনুস্থত হচ্ছে সেখানে যতদিন না দ্বাদশ 
শ্রেণীর প্রবর্তন হচ্ছে ততদিন এ পাঠক্রম অনুসরণ করা চলবে | তবে এইসব 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীর শেষে = পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতা- 
মূলক হবে A | 

প্রাক-বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষা স্তরের স্থানান্তরকরগ 

কমিশন প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষান্তরুটিকে কলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে 
রিগ্ভালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য স্থপারিশ করেছেন |. কমিশনের.মতে ' 
এই vapors একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হলেও বর্তমানে এটি 
একটি. স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হতে চলেছে। সেইজন্য কমিশন আগামী পঞ্চ- 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। শেষ হওয়ার আগেই এই স্তরটিকে কলেজ থেকে 
অপসারণ করার WIV করতে বলেছেন। 

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চতর 
মাধ্যমিক ক্লাস খোলার ব্যবস্থা করতে হবে । রাজ্যের শিক্ষা বিভাগকে এই 
কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের দায়িত্ব বহন করার জন্য 
অধিকাংশ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদগুলিকে পুনগঠন করতে হবে এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে তাঁদের আইনেরও সংশোধন করতে হবে | ~ 

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের গ্রলম্বীকরণ 

কমিশন উচ্চতর. মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের স্থায়িত্ব আরও. এক বছর বৃদ্ধি 
করার জন্য, সুপারিশ করেছেন i অর্থাৎ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা একাদশ 
ও দ্বাদশ এই দু বছর ধরে চলবে। কমিশন আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে 
দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৷ কাঁজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ 
সম্পর্বে কমিশনের স্থপারিশপ্ুলি নিয়রূপ £ 


১২৬ - স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


১। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের স্থিতিকাল হবে ছু বছর এবং এই স্তরটি ! 

বিদ্যালয়ের ACT সংযুক্ত থাকবে | ৃ 
og) মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার আগামী ২০ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে 
হবে (১৯৬৫--৮৫)। : 

৩। উপরোক্ত সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় 
স্তরটিকে কলেজ থেকে সরিয়ে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। 

a) চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মধ্যেই শিক্ষক-শিক্ষণের সাতকোত্র 
স্তরটিকে দু বছর ব্যাপী করার চেষ্টা করতে হবে । 

৫1 পঞ্চম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার (১৯৭১--৭২) শুরু থেকে ব্যাপকভাবে 
এই FARA রূপায়ণের চেষ্টা করতে হবে এবং সপ্তম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
মমাপ্তিকীলের ( ১৯৮৫-৮৬ ) পূর্বেই তা শেষ করতে হবে। 

৬। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শুরু থেকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমূলক 
শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষার স্থায়িত্ব হবে এক 
থেকে তিন বছর পর্যন্ত । এই শিক্ষ! গ্রহণ করার ফলে ছেলেমেয়েদের চাকুরী 
লাভের সুবিধা হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পুনর্গঠন | 

স্বাধীনতালাভের পর বিশ্ববিস্ালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা | 
হল পূৰ্বে কল! ও বিজ্ঞানে প্রথম ডিগ্রীর গুর ছিল দু বছরের ; বর্তমানে এই স্তর 
হয়েছে তিন বছরের । দ্বিতীয় ডিগ্রীর স্তরটি পূর্বের স্যায় ছু বছরেরই A 
হয়েছে । উত্তর প্রদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বোদ্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া 
ভারতের সর্বত্রই এই জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছে । কমিশন বিশ্ববিদ্ালয় স্তরের । 
পুনর্গঠনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন £ 

১। প্রথম ডিগ্রীর wa তিন বছরের কম হবে না। এ ছাড়া অন্যান 
ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার স্থিতিকাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্গ্রকার হতে পারে। 
দ্বিতীয় ডিগ্রীর স্থিতিকাল হবে ২ অথবা ৩ বছর । : 

২। কোন কোন বিশ্ববিগ্তালয়ে তিন বছরের এম, এ.) এম এসপি, | 
এম. কম ডিগ্রীর পাঠক্রম চালু কর! যেতে পারে। স্থপরিকল্লিত ও সুদক্ষভাঁবে 
এই পাঠক্রম চালু করতে পারলে এর দ্বার! সুযোগ্য কর্মী স্ষ্টি way যাবে। 

৩. কোন কোন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য চার বছরের গ্রথম | 
ডিগ্রী স্তর চালু কর! উচিত। চার বছরের ডিগ্রী স্তরের প্রথম ধছর ও তিন: 


=, 


শিক্ষা কমিশন বা. কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১২৭ 


বছরের ডিগ্রী স্তরের প্রথম বছরের পাঠক্রম একই প্রকার হবে। প্রথম 
বছরের শেষে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের আরও তিন বছর ব্যাপী 
বিশেষ ধরণের শিক্ষা দেওয়! হবে। 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজের ও শিক্ষাদানের দিন £__ 


কমিশনের মতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
কাজের দিনের 'সংখ্য! মোটেই যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্য! 
১৭২ থেকে ৩০৯ এবং কলেজের ক্ষেত্রে ১২০ থেকে ,২৪০ পর্যস্ত হয়ে 
থাকে। ছুটির-দিনের সংখ্যাও বিদ্যালয়ে ২: থেকে ৭৫ এবং কলেজে ৪ থেকে 
৪৯ ATS কমবেশী হয়ে থাকে | 

এ ব্যাপারে কমিশনের নির্দেশগুলি নিম্নরূপ £ 


১। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সময় হবে বছরে ২৩৪.দ্রিন এবং কলেজে ২১৬ 
দিন। ৃ্‌ 
২। বিদ্যালয়ে ছুটির দিন হবে নিয়রূপ £ 
১৫ই জুলাই £ স্থুল খেলার দিন 
১৫ই জুলাই--৩*শে নভেম্বর £ প্রথম কর্ম-পর্যায় 
১ল| ডিসেম্বর--১৫ই ডিসেম্বর £ প্রথম ছুটি 
we, _-৩১শে মে £ দ্বিতীয় কর্ম-পর্যায় 
ra] জুন--+১৪ইজুলাই £ দ্বিতীয় ছুটি 
নবম ও দশম শ্রেণীর সময় তালিক। পৃথক হবে । 
কলেজের ক্ষেত্রে ie 
১৫ই জুলাই — ৩*শে নভেম্বর £ প্রথম কর্ম-পর্যায় : 
vay ডিসেম্বর--১৫ই ডিসেম্বর £ প্রথম ছুটি 
yee, ort এপ্রিল £ দ্বিতীয় কর্ম-পর্যায় 
১লামে  _-১৪ই জুলাই £ দ্বিতীয় ছুটি 
৪। দৈনন্দিন কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে কমিশন নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়েছেন: 
(ক) বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দৈনিক ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা 
নিয়প্রাথমিক স্তরে বছরে ৯** ঘণ্টা 
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কমপক্ষে ১*০০ ঘটা 
(a) বিশ্ববিগ্ভালয় শুরে সপ্তাহে ৫০ থেকে ৬* ঘণ্টা | এর মধ্যে ১৫ থেকে 


G 


wa 


১২৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


২০ ঘণ্টা শিক্ষকের! শিক্ষাদান করবেন । বাকী সময় ব্যয়িত হবে স্বাধীনভাবে 
পড়াশ্ুনায়। ৷ 


শিক্ষকদের পদ্মর্ষাদ। 

কমিশনের মতে মান উন্নয়ন ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের ব্যাপারে 
শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সমাজের স্থযোগ্য ব্যক্তির! যাতে এই 
বৃত্তি গ্রহণে আগ্রহী হন তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কর! উচিত। 
এরজন্য একদিকে যেমন শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে অগর- 
দিকে তেমনি শিক্ষকদের কাজের উপযুক্ত মর্ধাদা দিতে হবে। 


শিক্ষকদের বেতন 2 


স্বাধীনতার পূর্বে শিক্ষকদের বেতন ছিল খুবই সামান্য । স্বাধীনত!| লাভের 

পর শিক্ষকদের বেতন কিছুটা বৃদ্ধি হলেও তাঁকে খুব সন্তোষজনক বলা চন্দ 
না। কারণ বিগত কয়েক বছরে জীবনযাত্রার ব্যয় এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছে যে সে তুলনায় এই বেতন বৃদ্ধির হার আশানুরূপ হয়নি । তাছাড়া 
বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষকদের বেতনহারের মধ্যে কোন WIS নেই; 
এমনকি একই রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতনহারের মধ্যেও যথেষ্ট 
বৈষম্য রয়েছে। কমিশন অবিলম্বে এই বৈষম্যগুলি দূর করার জন্য সুপারিশ: 
করেছেন। শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে কমিশনের ন্ুপারিশগুলি নিমরূপ 8 
শিক্ষকের শ্রেণী নিয়তম কুড়ি বছরে বিশেষ নির্বাচিত, 

বেতন. বধিত হবে (মোট সংখ্যার | 


১৫%) | 
১। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাধ ১৫০১ ৯৫০২ ২৫০-৩০০ 
শিক্ষক, দু-বছরের পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
২। এক বছরের পেশাগত ২২০১ ৪৯৯ ৩০০-৫০০ 


গ্রশিক্ষণগ্রাপ্ধ স্তক শিক্ষক 
৩। আাতকোত্তর ডিগ্রীহ ৩৯০-৬০৭: — au 
মাধ্যমিক fotacaa শিক্ষক 
৪। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের মান ও যোগ্যতা অঙ্গযায়ী কলে 
প্রধান শিক্ষক স্তরের নিয়লিখিত বেতনহারের যে কোন 
একটি পাবেন। 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১২৯ 


৫। কলেজের অধ্যাপক £ 


লেকচারার-জুনিয়র স্কেল $ ৩০০২ — AL — ৬০৯ 
সিনিয়র স্কেল £ ৪০০২ — Soy বক 

দিনিয়র লেকচারার রিডার £ dee, — ৪০২ ১১৯০৯ 

কলেজ অধ্যক্ষ ১। ৭০*২ — ৪০২7. ১১০৯৯ 

২ ৮০০২. ৫০৯: ৯২৫০ 

৩ ১০০২ — Ce — deery 


৬। বিশ্ববিষ্ালয়ের অধ্যাপক £ 
লেকচারার : ৪**২-৪০৯--৮০০৯--৫০১২--৯০০৯ 
রিডার £ ৭*০২-৫*২- ১২৫০৯ 
প্রফেসর £ ১১০*২-৫০২-১৩০*২-৬*২- ১৬০৯ ei 
সিনিয়র প্রফেসর £ ১৬০০ _ ১৮০০৯ J 
( মোট সংখ্যার ই অংশ ) ne ra 
অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আরও উচ্চহারের বেতন দেওয়া 


যেতে পারে। | 
৫ বছর পর 


৭। (ক) মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ১০২ ১২৫২ 
প্রাথমিক শিক্ষক | 
(খ) দু বছরের শিক্ষণপ্রাপ্ত ১২৫২ হার 
প্রাথমিক শিক্ষক 
অবসর গ্রহণ কালীন স্থবিধাদি 
>| বিষ্ভালয় স্তরে 


কমিশন লক্ষ্য করেছেন যে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের 
বয়স বিভিন্ন প্রকার। কমিশনের মতে বিষ্ভালয়ের শিক্ষকদের অবসর 
গ্রহণের বয়স হওয়া উচিত ৬০ বছর। অবসর গ্রহণের সময় শিক্ষকের 
শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা থাকলে অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ বছর পৰ্যন্ত 
বৃদ্ধি কর! চলবে । এ, 

বিভিন্ন রাজ্যে অবসর গ্রহণের সময় শিক্ষকেরা যে স্থযোগ স্থবিধা পান 
তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পেনসন, 


শিক্ষা কমিখন--৯ 


১৩০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


গ্রাচুইটি ও পরিবাঁরবর্গের পেনসনের ব্যবস্থা থাকলেও বেসরকারী বিষ্যালয়ে 
শিক্ষকের! প্রভিডেন্ট ste ছাড়া অন্য কোন সুবিধা পান না। কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা দপ্তর সম্প্রতি বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি ট্রিগল- 
বেনিফিট পরিকল্পনা ( Triple-Benefit Scheme) গ্রহণ করেছেন। 
কমিশন: সমস্ত রাজ্যের বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য এই পরিকল্পনাটি চালু 
করার নির্দেশ দিয়েছেন । এ ছাড়া বর্তমানে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রচলিত 
সুদের হার ( 8% ) যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির জন্ত কমিশন স্থপারিশ করেছেন। 


২। কলেজ স্তরে 


কলেজ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স সাধারণত we বছর । বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই এই বয়স ৬৫ বছর পর্য্যন্ত বাড়ান হয়, অনেক ক্ষেত্রে ৭* বছর 
পর্যন্তও বাড়ান হয়। প্রায় সমস্ত কলেজেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা আছে 
এবং চাঁদার হার সাধারণত ৮8% | কমিশন কলেজের ক্ষেত্রেও টিপল-বেনিফিট 
পরিকল্পনাটি চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন | | 

এছাড়া কিন সাধারণভাবে শিক্ষকদের চাকুরীর শর্ত ও অগ্যান্ 
নিয়মাবলীর সংস্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশন শিক্ষকদের অর্থনৈতিক 
অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্ুর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের 
কাজের স্বীকৃতি দেবার যে ব্যবস্থা করেছেন কমিশন তাকে সমর্থন জানিয়েছেন 
এবং এই পুরস্কারের সংখ্যা আরও বাড়াবার aw স্থপারিশ করেছেন | 


শিক্ষক-শিক্ষণ | 

স্বাধীনতা লাভের পরেও আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উল্লেখ. 
যোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি । অথচ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৯), | 
মাধ্যমিক শিক্ষা! কমিশন (১৯৫৩) এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও 
পঠিক্রমের উপর নিযুক্ত আন্তর্জাতিক দল (১৯৫৪ ) প্রত্যেকেই প্রচলিত 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব মারোপ করেছেন 
এ ব্যাপারে তাদের যূল্যবান স্থপারিশগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কোন 
প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত করা হয়নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের 
প্রশিক্ষণের জন্য যে প্রতিষানগুলি রয়েছে সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা- | 
প্রবাহ এবং বিগ্যালয়গুলির দৈনন্দিন সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৩১ 


তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মান হয় মাঝারি কিংবা 
খুব নীচু ধরণের । এইসব প্রতিষ্ঠানে সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে এবং 
এখানে বান্তবতাবজিত পাঠক্রম ও গতাম্থগতিক কার্যস্থচী অনুসরণ করা হয়। 
এইজন্ত কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার আমুল সংস্কারের জন্য স্থপারিশ 
করেছেন। 

শিক্ষক-শিক্ষণের বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ 

কমিশনের মতে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর যে বিচ্ছন্নত৷ রয়েছে তা দূর করতে হবে। কমিশন 
তিন প্রকার বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন--১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ 
শিক্ষাধারা থেকে বিচ্ছিন্নতা) (২) বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্নতা ও (৩) বিভিন্ন 
প্রকার শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা | 

১। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তাঁর 
সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নেই । মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের 
ব্যবস্থা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্মসূচীর অস্ততূ্ত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ 
শিক্ষাধার! থেকে এটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিতান্ত অবহেলিত | 

এই বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য কমিশন “শিক্ষা'কে সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে 
স্বীতিদানের জন্য সুপারিশ করেছেন এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 
“শিক্ষাবিজ্ঞান” কে একটি নির্বাচনীয় বিষয় হিসাবে (elective subject ) 
চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া শিক্ষাবিজ্ঞানে দু বছরের এম. এ. 
ডিগ্রীর প্রবর্তন করতে হবে এবং MST ও স্মাতকোত্তর উভয় স্তরেই 
শিক্ষাদানের অনুশীলন ( Practice teaching ) বাধ্যতামূলক করতে হবে। 
নির্বাচিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ, গবেষণা প্রভৃতি 
পরিচালনা করার জন্য একটি শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করতে হবে। 

২। বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে 
তা দূর করতে হলে ANAS! বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা এবং 
উন্নত পিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য 
করতে হবে। এই কাঁজের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে . 
একটি সম্রদারিত বিভাগ ( Extension Department ) থাকবে । এই 
বিভাগের কাজকর্মের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের 
সকল কর্মাকে এই বিভাগের কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক 


“i 


১৩২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একটি করে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সংঘ গড়ে তুলতে 
হবে। মাঝে মাঝে এই সংঘের সম্মেলন আহ্বান করে সেখানে বিভিন্ন সমন্ত| 
সম্পর্কে আলোচন! করার ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া! সাধারণভাবে প্রাক্তন 
ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা! করতে 
হবে। বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিচ্ছিন্নতা দুর করার 
আর একটি পন্থা! হল প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের কোন বিগ্ভালয়ের দৈনন্দিন কাজ": 
কর্ম পর্যবেক্ষণ করার ও তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান। 
এর জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এমন কতকগুলি 
বিদ্যালয় নির্বাচন করতে হবে এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের দ্বার! 
এই কাজে BaF করতে হবে। র 
৩1 বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে. 
বিচ্ছিন্নতা রয়েছে ত! দূর করার FT. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের 
শিক্ষণ গ্রতিষঠানগুলিকে ধীরে ধীরে কলেজের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। 
এই জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানকে একই সঙ্গে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা খুবই 
ব্যয়সাপেক্ষ বলে কমিশন বর্তমানে 1তনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জগ সুপারিশ 
করেছেন ' 
(ক) কমপ্রিহেনসিভ কলেজ স্থাপন-_এখানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকের 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ। থাকবে। | 
(খ) ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকের 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলেজ স্তরে উন্নীত করতে হবে। | 
(গ) ষ্টেট বোর্ড অব টিচার্দ এডুকেশন ( State Board of Teachers 
Education) স্থাপন--এই বোর্ডের কাজ হবে শিক্ষাবিভাগের অধীন এব! 
বিশববিষ্ঠালয়ের অধীন শিক্ষণ গ্রতিঠানগুলির মধ্যে সময় সাধন করা। 


শিক্ষক শিক্ষার মানের উন্নয়ন : 
কমিশনের মতে শিক্ষক শিক্ষার মানের যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে। at 
উন্নতির জন্ত যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা! প্রয়োজন সেগুলি হল বিষয়ে! 
পুনধিস্তাদ, বৃত্তিমূলক পাঠের উন্নয়ন, শিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন, শি. 
শিক্ষার Gara, বিশেষ পাঠস্তর ও কার্যন্থচীর উন্নয়ন এবং পাঁঠক্রমের সং] 
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সাধন এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
শিক্ষার্থীদের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হুবে। 

কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের স্থায়িত্ব হবে ছু বছর। 
মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের স্থায়িত্ব ছু-বছর হওয়া উচিত, তবে 
অর্থনৈতিক কারণে যতদিন তা সম্ভব না হয় ততদিন শিক্ষা বৎসরের 
কাজের দিন ১৮০--১৯০ থেকে বাড়িয়ে ২৩* করা যেতে পারে । শিক্ষক- 
শিক্ষার পাঠক্রমে সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমন্বয় করার 
চেষ্টা করতে হুবে। ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে শিক্ষক- 
শিক্ষার মানোন্নয়ন করা যায় তারজন্ত গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। 
শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে পড়াশুনা ও আলোচনার অধিকতর সুযোগ দিতে 
হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের দ্বারা শিক্ষণ অনুশীলন ( Practice 
teaching) এবং তথ্যমূলক  প্রয়োগযূলক শিক্ষার নিয়মিত আভ্যন্তরীণ 
পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষণ অনুশীলনের উন্নতি করার জন্ত শিক্ষক 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন ডেমনস্ট্রেশন স্কুল স্থাপন করতে হবে। শিক্ষা- 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দায়িত্ব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে তার 
সঙ্গে লঙ্গতি রেখে শিক্ষব-শিক্ষণের পাঠক্রম ও কর্মস্থচী নতুন ক'রে প্রনয়ন 
করতে হবে। প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও শিক্ষা- 
বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানোনয়ন 

বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মীনোন্নয়নের জন্য কমিশনের 
স্ুপারিশগুলি নিয়রূপ £ 

১। মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের দুটি 
স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকবে-একটি সাধারণ বিষয়ে আরেকটি শিক্ষা বিজ্ঞানে । 
এ ছাড়! বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষকের ডক্টরেট ডিগ্রী থাকবে। 

২। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞদের অধ্যাপকরূপে নিয়োগ করতে হবে। 

৩। অধ্যাপকদের প্রশিক্ষণের জন্য Hasina শিক্ষা শিবির স্থাপন 


করতে হবে। 
॥| প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকদের বি, এড 
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ডিগ্রী সহ হয় শিক্ষারবিজ্ঞানে ন! হয় কোন একটি সাধারণ বিষয়ে আতকোত্তর 
ডিগ্রী থাকবে । : 

৫। দশ বছরের সাধারণ শিক্ষা ছাড়া কাউকে প্রাথমিক শিক্ষকরপে 
নিয়োগ করা চলবে না। 

৬। প্রাথমিক শিক্ষকদের ডাকযোগে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে 
হবে এবং AVIVA সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ছুটি AQT করতে হবে I 

৭। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের স্থায়িত্ব সর্বত্র ছু বছর করতে 
হবে। 

৮। শিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানগুলি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সময় শিক্ষার্থীদের কাছ 
থেকে কোন বেতন নেওয়া হবে না। তাছাড়া তাদের বৃত্তি ও খণ দেওয়ার 
‘ব্যবস্থা করতে হুবে। 

৯। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে একটি করে ডেমনস্ট্রেশন ya 
থাকবে। 

১০। শিক্ষার্থীদের আবাসিক স্থবিধার ব্যবস্থা করতে হবে | 

১১। পাঠাগার, গবেষনাগার প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে। 

প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সুবিধার প্রসার 

১। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে প্রশিক্ষণ : 
গ্রহণের স্থযোগ স্থবিধা যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করতে হবে। | 

২। আংশিক সময়ের জন্য এবং ডাকযোগে শিক্ষ। গ্রহণের সুযোগ দিতে 
হবে। 

৩। শিক্ষণহীন শিক্ষকদের yee সম্ভব শিক্ষণ প্রাপ্ত করতে হবে। 

উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতি 

উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতির প্রতি কমিশন গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। সধ্য-নিযুক্ত শিক্ষকের! যাতে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের 
সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাইয়ে নিতে পারেন তার জন্য তাদের সময় দেওয়া 
উচিত। এই সব শিক্ষকেরা যাতে প্রথা'ত শিক্ষকদের বক্তৃতা শোনে তার 
জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে এবং তাদের জন্য কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয় 
বিশেষ পাঠগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে | 

শিক্ষক শিক্ষার মান 

ইউ, জি. সি কে (0. 0. 0) শিক্ষকম্শিক্ষার উপযুক্ত মান সংরক্ষণের 
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দায়িত্ব নিতে হবে । শিক্ষক শিক্ষার মান উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ষ্টেট 
বোর্ড মব টিচার এডুকেশন । খিক্ষক-শিক্ষার উন্নতির জন্য চতুর্থ পঞ্চবাষিক 
পরিকল্পনায় ইউ. জি. সির হাতে যথেষ্ট পরিমান অর্থ দিতে হবে | 


জাতীয় শিক্ষাদানের নীতি 

ভারতবর্ষে যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধাচের সম1জব্যবস্থা। গঠন করার 
পরিকল্পনা কর! হয়েছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে গণশিক্ষার প্রসারের 
ব্যবস্থা করতে হবে এবং সকলকে শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে aa কমিশ 
জাতীয় শিক্ষাদানের নিম্নলিখিত নীতিগুলি নির্ধারণ করেছেনঃ 

১। প্রত্যেক শিশুকে কমপক্ষে সাত বছরের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতা- 
yas সাধারণ শিক্ষা দিতে হবে এবং নিয়ন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের 
ব্যবস্থা করতে হবে | yo 

২। উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী ও যোগ্য 
ব্যক্তিদের উক্ত শিক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থ। করতে হবে। এই শিক্ষা দেবার সময় 
শিক্ষিত মানবশক্তির চাহিদা এবং উপযুক্ত মান বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে 
হবে। যাঁদের wifes সঙ্গতির অভাব আছে তাদের পর্যাপ্ত আধিক সাহাধ্য 
দিতে হবে । 

৩। গায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করতে হবে এবং FH ও শিল্পের উন্নতির জন্য সুদক্ষ কর্মী তৈরী করতে হবে। 

৪। প্রতিভাষনম্পন্ন ব্যক্তিদের খুঁজে বার করতে হবে এবং তাদের 
মভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সাহায্য করতে হবে। 

৫। নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হবে এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের 
শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত কর্মস্থচী গ্রহণ করতে হবে। 

৬। সকলের জন্য সমান শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে 
এবং এ ব্যাপারে যে সং মারাত্মক বৈষম্য আছে সেগুলি দূর করতে হবে। 


সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষাগত মানের উন্নতি সাধন 

কমিশনের মতে সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষাগত মানের উন্নতি সাধন 
করার জন্য উপযুক্ত FA গ্রহণ করতে হবে এবং আগামী ২০ বছর এ 
কর্মস্কচীর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ ব্যাপারে কমিশনের 
নুপারিশগুলি নিম্নরূপ ? 


১৩৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


TA ১1: ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের ৫ বছর ব্যাপী কার্যকরী 
শিক্ষা দ্রিতে হবে| ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এই শিক্ষাকে ৭ বছর ব্যাগী 
করতে হবে। 

২। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের যে সব ছেলেমেয়ে নিয় প্রাথমিক স্তরের 
শিক্ষা সমাগত করেনি এবং যার! বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছে তাদের জন্য ১ 
বছর ব্যাপী আংশিক সময়ের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। 

৩। ব্যন্বদের নিরক্ষরতা! দূর করার জন্য নিদিষ্ট কর্মস্থচী গ্রহণ করতে 
হবে | | 
_ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাদানের নীতি 

কমিশনের মতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাদানের নীতি চারটি বিষয়ের উপর 
নির্ভর করবে_-(১) এই জাতীয় শিক্ষার জন্য জনসাধারণের চাহিদা; 


(২): জন্মগত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ; (৩) নিদ্দিষ্ট মান অনুযায়ী শিক্ষার, 


স্থযোগদানে সমাজের সামর্থ্য এবং (৪) জাতীয় অগ্রগতির জন্য মানবশক্তির 
চাহিদা। | 

₹_ বর্তমানে জনসাধাণের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার চাহিদ! যে পরিমান 
বৃদ্ধি পেয়েছে সে তুলনায় শিক্ষার হুযোগ মোটেই পর্যাপ্ত নয়। কিন্ত যেহেতু 
পর্যাপ্ত সুযোগ স্থষ্টি করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন সেইজন্য বর্তমানে 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে ভত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 


প্ৰতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর! যাতে উচ্চশিক্ষা! লাভ করার স্থযোগ পায় সেদিকে । 


লক্ষ্য রাখতে হবে। 
কমিশনের মতে মানবশক্তির চাহিদা ও চাকুরির স্থযোগ যে হারে বৃদ্ধি 
পাবে শিক্ষামূলক স্থযোগ স্থবিধারও সেই অনুযায়ী প্রসার ঘটাতে হবে। 
মানবশক্তির চাহিদ] কি পরিমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে আধুনিক পন্থায় তার পরিমাগ 
করতে হবে। তা ছাড় উন্নতমানের মানবশক্তি wR করার উপর গুরুত্ব 
আরোপ'করতে হবে। 
শিক্ষিত মানবশক্তির ভবিষ্যৎ চাহিদ। 
1" কমিশন মাঁনবশক্তির চাহিদার সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের পরবর্তী শিক্ষার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । এখন ভবিষ্যতে 
শিক্ষিত মানবশক্তির চাহিদা কিরূপ হবে তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ 


ব্যাপারে কমিশন ইনষ্টিটিউট অব গ্যাপ্লায়েড ম্যানপাওয়ার রিসার্চ-এর ব্যাপক্ক 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৩৭ 


অনুদন্ধান এবং নিউ দিল্লীর ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের প্ল্যানিং 
ইউনিট ও লণ্ডন স্থুল অব ইকনমিক্সের যৌথ অনুসন্ধান থেকে পাওয়া তথ্যাদি 
উপর নির্ভর করতে বলেছেন। শোষোক্ত পরিসংখ্যানটিকে ISI/LSE 
পরিসংখ্যান বল! যেতে পারে | এই পরিসংখ্যানে আগামী ২০ বছরের জন্ম 
যে শিক্ষিত মানবশক্তির চাহিদার পরিমাপ দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যব করতে হবে। এর জন্য নিম্নলিখিত 
নীতিগুলি গ্রহণ করতে হবে 2— 

১। শিক্ষিত বেকারের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করতে হলে মাধ্যমিক ও 
উচ্চশিক্ষার অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রসার রোধ করতে হবে। 

২। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিধর্মী করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পেশাগত 
শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। 

৩। মাঁনবশক্কির চাহিদার সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা যাতে সামগ্রস্ত- 
পুর্ণ হয় তার জন্য শিক্ষার পরিকল্পনাকে afaafas ও স্থপরিচাঁলিত করতে 
হবে। 

মানবশক্তির চাহিদা নিরুপন করার দায়িত্ব প্্যানিং কমিশনকে (Planning 
Commisson) গ্রহণ করতে হবে এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরে স্্যাণ্ডিং কমিটি ও 
বিভিন্ন রাজ্যে ষ্টেট কমিটি ( State Committee ) গঠন করতে হবে I 


শিক্ষামূলক সুযোগের সমানাধিকার . 

সর্বস্তরের জনসাধারণ যাতে শিক্ষামূলক সুযোগসুবিধা সমানভাবে ভোগ 
করতে পারে তারজন্ত কমিশন সকল সুরের শিক্ষাকে ধীরে ধীরে অবৈতনিক, 
করে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাজের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চতুর্থ 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা শেষ হবার আগেই সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। পঞ্চম পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনা 
কালের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী নিয় মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে 
হবে। এর পরবর্তী দশ বছরে উচ্চতর মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে 
দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে অবৈতনিক করতে হবে। প্রথমে এই 
স্তরের মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা! ৩: ভাগ যাতে এই অবৈতনিক শিক্ষার 
স্থযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। 


অন্যান্য ব্যর--বেতন ছাড়াও শিক্ষাসংক্রান্ত অগ্যান্ত ব্যয়ের ব্যাপারে 


১৩৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


কমিশন ছাত্রছাত্রীদের নিম্নরূপ স্থযোগ স্থবিধা দেওয়ার জন্য স্পারিশ 
করেছেন। শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে এবং 
বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, cad ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। 
প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাঁহকে অগ্রাধিকার দিতে: 
হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও কলেজে বুক als গঠন করতে হবে এবং পাঠা- 
গারের উন্নতি করতে হুবে। প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের বই কেনার জন্য অর্থ | 
AA করতে হবে। 
ছাত্রবৃত্তি__বর্তমানে ছাত্রবৃতিদানের যে ব্যবস্থা আছে তাঁর আমূল 
সংস্কার করতে হবে এবং শিক্ষার সর্বস্তরে ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে 
হবে। প্রাথমিক স্তরের শেষে অর্থাভাবে যাতে প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের 
পড়াশুনা বন্ধ না হয় তার জন্য Ae ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৭৫-৭৬! 
সালের মধ্যে নিষ্মমাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রছাত্রীর শতকর! ২'৫ ভাগ এবং | 
১৪৮৫-৮৬ সালের মধ্যে শতকরা € ভাগ যাতে ছাত্রবৃত্তি পায় তার ব্যবস্থা] 
করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ১৫ ভাগ ছাত্রের জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা 
করতে হবে। বিশ্ববিগ্ঠালয় স্তরে ১৯৭৬ সালের মধ্যে মোট স্নাতক শিক্ষার্থীর 
শতকরা ১৫ ভাগ এবং ১৯৮৬ সালের মধ্যে ASFA ২৫ ভাগ যাতে ছাত্রবৃত্তি | 
MS করতে তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতকোত্তর স্তরে ১৯৭৬ সালের মধ্যে: 
মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ২৫ ভাগ ও ১৯৮৬ সালের মধ্যে শতকর। ৫* ভাগের 
জন্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। | 
কমিশন জাতীয় ছাত্রবৃত্তি দানের পরিকল্পনাঁটিকে আরও সম্প্রসারিত করার 
. জন্য সুপারিশ করেছেন। জাতীয় ছাত্রবৃতিদানের পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য হবে 
১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষায় উচ্চ স্থানাধিকারী শতকর! ৫ ভাগ 
শিক্ষার্থীকে জাতীয় ছাত্রবৃত্তি দেওয়া এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে শতকরা! ১৯, 
ভাগ শিক্ষার্থী যাতে এ বৃত্তি পায় তার ব্যবস্থা কর!। এইসঙ্গে বিশ্ববিষ্ালয়ের 
ছাত্রবৃত্তিদানের পরিকল্পনা! গ্রহণ করতে হবে এবং ইউ-জি-পির মাধ্যমে এই 
পরিকল্পনাঁকে রূপায়িত করতে হবে। 
এছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষার oe বিশেষ ছাত্রবৃত্তি ও বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের 
জন্ত প্রতিভাবান ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি দেবার ব্যবস্থ করতে হবে। কমিশন 
খণমূলক ছাত্ৰবৃত্তি দেবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্যও স্থপারিশ 
করেছেন। 


fasta এ 
বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসারের সমস্ত! 


কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তরটিকে একটি ধারাবাহিক 
ও অবিচ্ছিন্ন স্তর হিসাবে গ্রহণ করতে হবে । এই স্তরের বিভিন্ন বিভাগগুলি 
হুল প্রাক-প্রাথমিক, নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক এবং নিম্ন ও উচ্চমাধ্যমিক 
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর | 

আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার যাতে যথেষ্ট প্রসার 
ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৩ থেকে ৫ বছর বয়স 
গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শতকরা! ৫ ভাগ এবং ৫ থেকে ৬ বছর বয়স গোষ্ঠীর 
ছেলেমেয়েদের শতকরা ৫ ভাগ যাতে এই শিক্ষার স্থযোগ পায় তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

বিভিন্ন রাজ্যে যথেষ্ট সংখ্যক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করতে 
হবে। এইসব বিদ্যালয় প্রধানত বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হবে । তবে 
রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করতে হবে । 

প্রাথমিক শিক্ষা 

দায়িত্শীল ও উপযুক্ত নাগরিক স্ষ্টি করাই হবে প্রাথমিক শিক্ষার Boy । 
সংবিধানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার যে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ত! কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা! গ্রহণ কর! 
দরকার 

১। ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে সমস্ত শিশুকে ৫ বছর ব্যাপী কার্যকরী ও 
Boge ধরণের শিক্ষা! দিতে হবে। 

২। ১৪৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এই শিক্ষাকে ৭ বছর ব্যাপী করার চেষ্টা 
করতে হবে। | 

৩। শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় যাতে কমে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর 
জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ যেন 
মাত বছরে সপ্তম শ্রেণীতে পৌঁছায়। 

৪। সপ্তম শ্রেণীর শেষে কোন শিক্ষার্থীর বয়স যদি ১৪ বছরের কম হয় 
এবং সে যদি আর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে না চায় তাহলে ১৪ বছর বয়স 
পর্যন্ত তাকে বিষ্ঠালয়ে কোন প্রকারের বৃতিধর্মী কাজে নিযুক্ত রাখতে হুবে। 


১৪০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তার 

কমিশনের মতে প্রাথমিক বিগ্ালয়ের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে 
যাতে প্রত্যেক শিশুর বাড়ীর এক মাইলের মধ্যে একটি নিয় প্রাথমিক বিদ্যায় : 
থাকে । প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য কমিশনের স্থপারিশগুলি : 
নিয়রূপ £ | 

১। প্রথম শ্রেণীতে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের ভত্তি ন! করে কেবল. 
মাত্র ৫-৬ 4] ৬-৭ বয়োগোগীর ছাত্রদের Sle করতে হবে | 

২। পঞ্চম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে নিয় প্রাথমিক স্তরের শতকর! | 
১০০ জন ছাত্রছাত্রীই যাতে উচ্চ প্রাথমিক সুরে উন্নীত হয় তার ব্যবস্থা করতে: 
'হবে। | 

প্রথম শ্রেণীতে বর্তমানে যে অত্যাধিক অপচয় ঘটে ত দূর করার জন্য a 
কমিশন নিয়লিখিত প্রস্তাব করেছেন £ 
১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে একটি স্থমংহত একক হিসাঁবে গণ্য করতে 
হবে। : : | 

২। এক বছরের প্রাক-বিগ্ভালয় শিক্ষা চালু করতে হবে। 

৩। প্রথম শ্রেণীতে খেলাচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। J 

অন্যান্য শ্রেণীতে অপচয় দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আংশিক সময়ের 
শিক্ষা, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অভিভাবকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে 
হবে। | 

মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ 

মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রদারনের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপ £ 

১। আগমী কুড়ি বছরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণকারী wren | 
নিয়ন্ত্রম করতে হবে। 

dr মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলির অবস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে: 
হবে | 

৩। মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত মান রক্ষা করার ব্যবস্থা! ৮ & I 

৪। যোগ্যতম শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করতে হবে। 
৫) প্রত্যেক জেলার জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনা: i 
রচন] করতে হুবে এবং দশ বছরের মধ্যে ত! কার্যকরী করতে হবে। প্রতি | 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৪১ 


aga বিগ্তালয়ের মান যেন উন্নত হয় এবং প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি যেন তাদের 
মান উন্নয়ন করার চেষ্টা করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

৬। বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয়ের রেকর্ডের ভিত্তিতে যাতে 
যোগাতম শিক্ষার্থীর! মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলিতে ভর্তি হয় তার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিধর্নিকরণ 

মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিক মাত্রায় বৃত্তিধ্মী করার চেষ্টা! করতে হবে। 

নিমমাধ্যমিক স্তরে মোট ছাত্রাছাত্রীর শতকরা ২০ ভাগ এবং উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ৫ ভাগ যেন বৃত্তিমূলক শিক্ষ! গ্রহণ করে। এই উভয় 
wae আংশিক ও পূর্ণ সময়ের জন্য বৃতিশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। 
কেন্দ্রীয় সরকাঁর এই ব্যাপারে রাজ্যসরকার গুলিকে অর্থনাহাষ্য করবেন। 

মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা 

মাধ)মিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের জন্য কমিশন নিম্নরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করার সুপারিশ করেছেনঃ | 

১। কুড়ি বছরের মধ্যে যাতে নিয়ন মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে ও ছেলেদের 
অনুপাত ১£২ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ১:৩ হয় তার ব্যবস্থা করতে 
হবে। ী | 

২। মেয়েদের জন্য পৃথক বিষ্তালয় স্থাপন, হোষ্টেল ও ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা, 
আংশিক সময়ের শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষ। প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।, 

বিদ্যালয় পাঠক্রম ( School Curriculum ) 

সাম্প্রতিক কালে জ্ঞানের দ্রুত প্রসার এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির 
ফলে প্রচলিত বিদ্যালয় পাঠক্রমের আমূল সংস্কার সাধনের বিশেষ প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছে। কমিশন পাঠক্রমের সংস্কারের জন্য নিয়লিখিত স্থপারিশগুলি 
করেছেন £ ৃ | 

১। পাঠক্রমের উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষক-শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ধদ ও ষ্টেট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনকে 
গবেষর চালাতে হবে। এই গবেষণার ভিত্তিতে মাঝে মাঝে পাঠক্রমের 
সংস্কার করতে হবে। এ ছাড়া পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও নতুন পাঠক্রম অস্থায়ী 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের যোগ্যতা! বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক শিক্ষনের ব্যবস্থা 
করতে UA | 


১৪২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


২। বিদ্যালয়ের চাহিদা! অনুযায়ী যাতে তারা নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ' চালাতে পারে তার জন্য বিদ্যালয়গুলিকে স্বাধীনতা দিতে 
হুবে। | 

৩। বিদ্যালয় শিক্ষার ষ্টেট বোর্ডগুলিকে (State Boards of 
Education) প্রত্যেক বিষয়ের সাধারণ ও উন্নত ধরণের পাঠক্রম রচন| 
করতে হবে এবং সেগুলিকে বিদ্যালয়ে চালু করতে হবে। 

৪। পাঠক্রম সম্পর্কে পরীক্ষা, চালাবার ও পাঠক্রমের উন্নয়নের ag 
প্রত্যেক বিষয়ের জন্ত একটি ক'রে বিষয় শিক্ষক সংস্থা (Subject Teachers’ 
Association ) গঠন করতে হবে | 

ভাষ! শিক্ষা 

কমিশন বিদ্যালয় স্তরে একটি নতুন ভাষানীতি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ | 
করেছেন। কমিশনের মতে এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতিগুলি গ্রহণ 
করতে হবেঃ 4 

(ক) সরকারী ভাষ। হিসাবে হিন্দীর স্থান হবে মাতৃভাষার পরেই । 

(২) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ইংরাজী ভাষায় কার্যকরী জ্ঞান অর্জন করতে 
হবে। 

(ty ভাষাশিক্ষার উৎকর্ষের জন্য স্থযোগ্য শিক্ষক ও অন্তান্য সুযোগ 
সুবিধার সঙ্গে শিক্ষাকালের দৈর্ঘ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে | | 
(ঘ) তিনটি ভাষাশিক্ষার সধাপেক্ষা উপযুক্ত সময় হল নিয়মাধ্যমিক স্তর 

( অষ্টম CHA থেকে দশম শ্রেণী )। 

(ঙ) ছুটি অতিরিক্ত ভাষা চালু করার সময় পিছিয়ে দিতে হবে । 

(8) প্রেষণা ( motivation ) এবং চাহিদা (need ) যখন সবচেয়ে 
বেশী হবে তখন হিন্দী ও ইংরাজী Sia) শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে | 

(ছ) কোন স্তরেই চারটি ভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা চলবে না। 

কমিশন যে ত্রি-ভাষ| নীতি গ্রহণ করার হপারিশ করেছেন তার মধ্যে 
নিম্নলিখিত ভাযাগুলি অস্ততূক্ত হবে ঃ | 

(ক) মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা। 

(খে) কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা কিংবা! সহযোগী কেন্দ্রীয় সরকারী iat | 

(1) ‘ক’ ও খন্ডে অন্তভূক্ত নয় এমন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা 
কিংবা! ইউরোপীয় Stay | 


শিক্ষ। কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৪৩ 


fax প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীরা হয় মাতৃভাষা না হয় একটি আঞ্চলিক 
ভাষ! শিক্ষা করবে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে তারা মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা 
(অথবা সহযোগী কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা )_এই ছুটি ভাষা শিখবে। 
নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষণীয় ভাষা হবে তিনটি-_মাতৃভাষ! ( বা আঞ্চলিক 
ভাষা): (২) রাষ্ট্রভাষা (বা সহযোগী কেন্দ্রীয় সরকারী" ভাষ!) এবং 
(৩) একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে 
বাধ্যতামূলকভাবে কেবল ছুটি ভাষা শিক্ষা করতে হবে। প্রতিটি রাজ্যের 
নির্বাচিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য আধুনিক পাঠাগার ভাষাশিক্ষা 
ব্যবস্থা থাকবে । এইসব ভাষা হিন্দী অথবা ইংরাজীর পরিবর্তে শেখা যাবে। 
অনুরূপভাবে অহিন্দীভাষী অঞ্চলে নির্বাচিত বিদ্যালয়ে হিন্দী বা ইংরাজীর 
পরিবর্তে আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। সরকারী ও 
সহযোগী সরকারী ভাষা শিক্ষার জন্ত একটি তিন-বছরের ও অপরটি 
ছ’ বছরের এই দুটি পর্যায় থাকবে । উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন ভাষা শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করা হবে না। হিন্দী শিক্ষার জন্ত সারা দেশে ব্যাপক কর্মস্থচী 
গ্রহণ করতে হবে। তবে জোর করে এই ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর! 
চলবে না! পঞ্চম শ্রেণীর পুর্বে ইংরাজী ভাষ। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! গ্রহণ কর! 
সমীচীন হবে না৷ প্রাচীন ভাষ। সংস্কৃত বা আরবী অষ্টম শ্রেণী থেকে এচ্ছিক 
ভাষা রূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছুটি ভাষা 
শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু আর কোন নতুন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় 
খোলা হবে না। 

বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা 

নিয় প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিশুর পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত 
করতে UI! উচ্চ প্রাথমিক শুরে জ্ঞানার্জন ও যুক্তিধর্মী চিন্তার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করতে হবে। নিম মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিভাবান শিক্ষাথীদের জন্য এই স্তরে আরও উন্নত 
বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও শহরাঞ্চলে কারিগরি 


বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষাকে সংযুক্ত করতে হবে। 
গণিত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং গণিতের 
পাঠক্রমকে যথাসম্ভব আধুনিক করতে হুবে। ৮ 


বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষণ পদ্ধতিরও আধধুনিকীকরণ প্রয়োজন। সেইসঙ্গে 


১৪৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন | 


মৌলিক নীতির উপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ, বীক্ষণাগারের কাজের উন্নতি: 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হুবে। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বিশেষ ere 
পরিতৃ্থির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। : 
সমাজবিগ্ভা ও সমাজবিজ্ঞান £ a 
স্থনাগরিকত্ব ও প্রক্ষোভযূলক সংহতির (emotioal integration) 
বিকাশ সাধনের জন্য সমাজবিস্তার একটি কার্যকরী কর্মস্থচী রচনা করতে হৰে। 
এর জন্য পাঠক্রমে জাতীয় এঁক্য এবং মানব সম্প্রদায়ের এক্যের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করতে হবে। 
কর্ম-অভিজ্ঞকতা ঃ 
নতুন সমাজবব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্ষ-অভিজ্ঞতাকে পরিচারিত 
করতে হবে। নিয় প্রাথমিক স্তরে সাধারণ হাতের কাজ এবং উচ্চ প্রাথমিক 
স্তরে ক্রাফট বা শিল্প হবে কর্ম-অভিজ্ঞতাঁর বিষয়বস্ত। নিয় মাধ্যমিক স্তরে 
ওয়ার্কশপ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ya 
ওয়ার্কশপ, ফার্ম, বাণিজ্যিকও শিল্পমূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা, 
কর্ম-অভিজ্ঞতা লাভ করবে। ছাত্রদের কাজ পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের 
উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে | 5g 
সমাজ CAA ঃ i 
প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীর! তাঁদের সামধ্ধ্য অঙ্থ্যায়ী সমাজ সেবা এবং গ্রাম 
ও সমাজ উন্নয়নের কর্মস্থচীতে অংশগ্রহণ করবে । সারা বছর ধরে শ্রম-শিবির 
ও সমাজ সেবার শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। } 
শারীর feel £ 
শারীর শিক্ষার মাধ্যমে শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক তৎপরতা ও বিভিন 
চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ছয়। বর্তমানে শারীর শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে 
তাকে শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে আও 
উন্নত করতে হবে। 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষ। : 
বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান প্রধান ধর্মের নৈতিক শিক্ষাকে ভিত্তি করে এই 
শিক্ষ! দেবার আয়োজন করতে হবে। বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকায় এই [ 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৪৫ 


শিক্ষার জন্য সপ্তাহে একটি কিংবা ছুটি পিরিয়ড নিদ্দিষ্ট করে রাখতে হবে এবং 
এই শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্ততুর্তি করতে হবে। 


ছেলে ও মেয়েদের পাঠন্রমের মধ্যে পার্থক্য ঃ 

কমিশনের মতে ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রমের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা 
হবে না? মেয়েরা এচ্ছিক বিষয় হিমাবে গৃহ বিজ্ঞান শিক্ষা করতে পারে, 
কিন্তু একে বাধ্যতামূলক করা চলবে না। মেয়েদের জন্য ব্যাপকভাবে সঙ্গীত 
ও চারুকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষার ব্যাপারে 
মেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে | 


শিক্ষণ পদ্ধতি, নির্দেশনা ও মুল্যায়ন ঃ 

কমিশন শিক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতির প্রভৃত সংস্কার সাধন ও 
Gaara উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে গতিশীলতা 
ও নমনীয়তা আনবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য 
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহ দান করতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় 
শিক্ষোপকরণ সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষার মানকে উন্নত করতে হলে 
স্বল্পমূল্যে ছাত্রেরা যাতে. উন্নতধরণের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করতে পারে তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নতমানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করার দায়িত্ব 
রাজ্যসরকারের শিক্ষাবিভাগকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার মান শ্রেণী 
সংগঠনের আকুতির উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। সেইজন্য কমিশন 
শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ সংখ্যা fix প্রাথমিক স্তরে e+, উচ্চগ্রাথমিক ও fia 
মাধ্যমিক স্তরে ৪৫ এবং উচ্চতর মাধ্যামিক স্তরে se করার জন্য সুপারিশ 
করেছেন। 

কমিশন সুপরিচালনা ও স্থনির্দেশনার উপর ও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর অগ্রগতি অনেকাংশে সুপরিচালনার উপর 
নির্ভর করে। কাজেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সুপরিকল্পিত ও মনো- 
বিজ্ঞান-ভত্তিক স্থপরিচাঁলনার ব্যবস্থা করতে হবে। ৃ 

মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ । শিক্ষার্থীর পড়াশ্তনা ও 
শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতির উপর মুল্যায়ন যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে। মূল্যায়ন 
একদিকে যেমন শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ করে অন্য দিকে তেমনি শিক্ষার 


উন্নতিতেও বিশেষ সহায়ত! করে থাকে । oar মূল্যায়নের প্রচলিত: : 


শিক্ষা কাঁমশন--১০ 


১৪৬ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, 
বহিঃস্থ পরীক্ষা, সর্বাত্মক পরিচয় লিপি ( Cumulative record card) 
প্রভৃতির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে । 
বিগ্কালয় শিক্ষার পরিশীসন ও তত্ত্বাবধান ( School Education: 

Administration and Supervision ) 

কমিশনের মতে শিক্ষামূলক সংস্কারকে তরান্বিত করতে হলে বিদ্যালয়ের 
পরিশাসন ও তত্বাবধান ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে। 

কমিশন যে সাধারণ বিদ্যালয় ( Common School ) প্রথা চালু করার 
কথা৷ বলেছেন সেখানে বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বর্তমানে 
যে নানারূপ বৈষম্য আছে Sl দূর করতে হবে। সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার 
বিদ্যালয়ের মধ্যে যেসব বৈষম্য আছে সেগুলিও দূর করতে হবে । প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতে পরিচালকদের প্রতিনিধি, শিক্ষা বিভাগের 
প্রতিনিধি ও শিক্ষকদের প্রতিনিধির! থাকবেন । যে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার 


RE SUES CAE CE Ea 


মান খুব নীচু সেগুলি পরিচালনার ভার যাতে শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করতে 


পারেন তার জন্ত গ্র্যাণ্ট-ইন-এড সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংশোধন করতে হবে। 


বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করার oy জাতীয়-ভিত্তিতে কর্মন্থচী গ্রহণ 


করতে হবে। 


বিদ্যালয়ের তত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে রাজ্যের শিক্ষা দ্রের উপর। 
শিক্ষা vax বিদ্যালয়ে শিক্ষার নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা, শিক্ষক-শিক্ষণের 


ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ের কাজকর্ম নিয়মিত পরিদর্শন কর! প্রভৃতি ব্যবস্থা 
করবেন] 


উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য 
বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষার লক্ষ্য $ 
কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য হবে নিয়রূপ £ 


(ক) নতুন জ্ঞানের HMDS তার অঙ্গশীলন। সত্যের নির্ভীক 
অমুগরণ এবং নতুন নতুন চাহি! ও আবিষ্কারের আলোকে পুরাতন জানের : 


সংব্যাখ্যান। 


(a) জীবনের সর্বস্তরে উপযুক্ত নেতৃত্বদান, প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের 
অনুসন্ধান এবং তাদের সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন | 
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(গ) সমাজকে কৃষি, কলা, চিকিৎসাবিদ্যা, কারিগরি ও ০ বৃত্তির 
ক্ষেত্রে সুযোগ্য নারী ও পুরুষ সরবরাহ কর]। 

(ঘ) সাম্য ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষা 
প্রসারের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূর কর! 

() শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ সি 
করা যাতে তাদের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সুন্দর জীবনের বিকাশ ঘটে। 
/ মুখ্য বিশ্ববিষ্ভালয় ( Major University ) 

কমিশন কতকগুলি উন্নত ধরনের বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনের জন্য স্থপারিশ 
করেছেন। এগুলিকে মুখ্য বিশ্ববিগ্ঠালয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এইসব 
বিশ্ববিস্তালয়ে ন্নাতকোতর পর্যায়ে খুবই উন্নত ধরনের কাজকর্ম ও গবেষণার 
ব্যবস্থা থাকবে এবং এগুলি পৃথিবীর যে কোন উৎ্কষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য 
হবে । ইউ. জি.সি. যে কোন ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মুখ্য বিশ্ববিগ্ঠালয়রূপে নির্বাচিত 
করবেন। এই বিশ্ববিষ্তালয়গুলিতে প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্ত কিছু সংখ্যক 
বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মুখ্য বিশ্ববিগ্যালয়গুলিতে প্রত্যক বিভাগে বা 
ফ্যাকাণ্টিতে একটি করে উপদেষ্টা সমিতি থাকবে । এই সমিতির কাজ হবে 
উপযুক্ত কর্মী নির্বাচনের ব্যাপারে বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃপক্ষকে সাহাধ্য করা। 

মুখ্য বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিতে কতকগুলি উন্নত শিক্ষালাভের কেন্দ্র থাকবে ৷ 
এই কেন্্রগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন গবেষণায় সহায়তা করবে। আগামী 
€ থেকে ১* বছরের মধ্যে এইরূপ পঞ্চাশটি কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে । এইসব 
কেন্তরে'অন্তান্ত বিষয়ের সঙ্গে কৃষি, ইঞ্জিনীয়ারিং চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও 
গবেষণার WIZ] থাকবে | 


অন্যান্য বিশ্ববিঘালয়ের উন্নয়ন ঃ 

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজগুলিতে সুযোগ্য শিক্ষক 
সরববাহের দায়িত্ব মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিতে হবে। প্রতিভাবান 
শিক্ষার্থীরা যাতে বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতাঁকে গ্রহণ করে তার জন্য তাদের 
উৎসাহিত করতে হবে। ইউ, জি, সি,-কে লেকচারার, রিডার ও প্রফেসরদের 
বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজগুলি 
শিক্ষক নিয়োগ করার পর তাদের কিছুদিনের জন্ত মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে 
শিক্ষাগ্রহণ করতে পাঠাবে | 


১৪৮ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। 
অন্তান্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুমোদিত কলেজের সম্ভাবনী সম্পন্ন শিক্ষার্থী ও 
বিজ্ঞানীদের কিছুদিনের জন্য কোন উন্নত শিক্ষ। কেন্দ্রে গবেষণা ও আলোচনা : 
সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে | 


শিক্ষার মাধ্যম £ 
কমিশন আগামী দশ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষাকে 


বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য স্থপারিশ করেছেন | 

প্রথমে স্নাতক স্তরে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে অধিকাংশ বিষয় শিক্ষা 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে । কিন্ত স্নাতকোত্তর স্তরে ইতরাঁজীর মাধ্যমেও শিক্ষা 
দেওয়া হবে। ক্রমশঃ উচ্চশিক্ষায় নিযুক্ত সকল শিক্ষককে ই দ্বিভাষাভাষী ৷ 
হতে হবে এবং স্বাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীর! আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরাজী এই 
দুটি ভাষাতেই বক্তৃতা বুঝতে ও রই পড়তে সক্ষম হবে। \ 

অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দী-মাধ্যম কলেজ এবং দেশের যে-কোন অংশে 
যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক উদ “ভাষী ছাত্র-ছাত্রী আছে সেখানে By মাধ্যম 
কলেজ স্থাপনের অন্তুমতি ও উৎসাহ দিতে হবে। | 

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাধ্যতামূলকভাবে কোন ভাষা শিক্ষা! দেওয়| হবে না 
এচ্ছিক বিষয়রূপে প্রাচীন ও আধুনিক' ভারতীয় ভাষ! শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজে ইংরাজী ভাষা, শিক্ষার! 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য পাঠাগার ভাযা। 
(বিশেষ ক'রে রাশিয়ান ভাষ1) ব্যাপকভাবে শিক্ষ। দেবার উপর গুরুত্ব আরো 
করতে হবে। 

নির্বাচনভিত্তিক ভত্তির ব্যবস্থা 

মানবশক্তির চাহিদ! এবং চাকুরীর স্থযোগ অস্থ্যায়ী উচ্চশিক্ষার প্রসারে 
ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্ত যেহেতু উচ্চশিক্ষার সুখোগ অপেক্ষা তার চাহি]! 
অনেক বেশী সেইজন্য নির্বাচনের ভিত্তিতে ভত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 
বিষয়ে কমিশনের স্থুপারিশগুলি নিয়রূপ £ 

১। প্রতিষ্ঠানের যোগ্যত| অঙ্থ্যায়ী তার আসন সংখ্যা নির্ধারণ কাযে 
হবে | | 
২। বিশ্ববিদ্ঠালয়কে নির্বাচিত হবার যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করে 
হবে। 


« 
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৩। যোগ্য ও ভত্তি হতে ইচ্ছুক এমন ছাত্রদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভাল 
ছাত্রদের বেছে নিতে হবে। 

8| ভত্তির ব্যাপারে বিশ্ববিগ্ঠালয়কে পরামর্শ দেবার জন্য বোর্ড অব 
ইউনিভারসিটি আাঁডমিশন গঠন করতে হবৈ। 

৫। উপযুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী 
কমিশন একটি সেণ্টাল টেসটিং অর্গানাইজেশন (Central Testing 
rganisation ) গঠন করবেন। 


নতুন বিশ্ববিদ্যালয় 

কমিশন কতকগুলি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়ত। স্বীকার 
করেছেন। কমিশনের মতে চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকাঁলের মধ্যে বোদ্বাই, 
কলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে ছুটি করে বিশ্ববিদ্ধালয় স্থাপন করতে হবে। 
কেরালা! ও উড়িষ্য। রাজ্যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী যুক্তিসঙ্গত। 
উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাঁশের জন্য 
সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাঁবটিও বিবেচনা করে দেখতে হবে। এ 
ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। 


বয়স্কদের শিক্ষা ( Adult Education ) 

কমিশন যথাসম্ভব শীঘ্র দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশনের মতে 
জাতীয় স্বাক্ষরতার হার ১৯৭১ সালের মধ্যে শতকরা ৬০ ও ১৯৭৬ সালের 
মধ্যে শতকরা ৮০ তে উন্নীত করতে হবে। এর জন্য যেমন ৬ থেকে ১৪ বছর 
বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার স্থযোগ যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করতে হবে 
তেমনি ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য আংশিক সময়ের 
সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 


SSA শখ | 

[ এই অংশে কমিশন তীদের সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে: 
বিভিন্ন সমস্ত! ও কর্মসূচীর উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষা-প্রশাসন ও 
অর্থ-সংস্থাম এই দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ | ] 

শিক্ষা-গ্রশাপন ( Edneational Adiministration ) | 

কমিশনের মতে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রশাসনের দায়িত্ব প্রধানত 
রাজ্যসরকার ও স্থানীয় অধিবাসীদের যৌথভাবে গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে .এই দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাঁজ্যসরকার যৌথভাবে গ্রহণ 
করবেন। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে পঞ্চায়েং ও 
মিউনিসিপ্যালিটি এবং সরকার এদের অর্থসাহায্য দেবেন। সরকারী সাহাযোর: 
দ্বার! বিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় (শিক্ষক-বেতন ইত্যাদি) নির্বাহ হবে, 
আর বিদ্যালয়ের উন্নতির oy স্থানীয় অর্থ ব্যয়িত হবে। 

বিশ্ববিদ্ঠালয় ছাড়! অন্য সকল স্তরের শিক্ষা-প্রশাসনের ভার থাকবে জেলা 
স্কুল বোর্ডের উপর। বিদ্যালয়ের প্রশাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে স্থানীয় 
বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি । বিদ্যালয়ের শিক্ষামানের উন্নয়ন এবং বিদ্যালয়ের 
প্রশাসন এই ছুটি বিষয় তদারকি করার জন্য ছুই রকমের পরিদর্শন- | 
প্রবর্তন করতে হবে। 

কমিশনের মতে রাজাত্তরে প্রশাসনের দায়িত্ব থাকবে রাজ্য মাৱ 
fare] বোর্ড, মূল্যায়ন-সংস্থ। ( Evaluations Organisation ) ইনষ্টিটিউট ৷ 
অব এডুকেশন, শিক্ষক-শিক্ষণ কাউন্সিল ও রাজ্য শিক্ষা-পরিষদের, উপর। 
সংবিধান অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা ও উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষার দায়িত্ব বেনী 
সরকারের, আর অন্য সকল গুরের শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । কমিশন, 
উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা--জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা, অবৈতনিক | 
সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষামানের উন্নয়ন, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও নারী 
শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি। 

অর্থ-সংস্থাল ( Finance ) | 

শিক্ষার উন্নতির জন্য আগামী ২* বছরে শিক্ষাথাতে ব্যয়ের পরিমান 
মাথা পিছু ১২ টাকা ( ১৯৬৫-৬৬ ) থেকে বৃদ্ধি করে ৫৪ টাক| করতে হবে| 
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বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য আগামী দশ বছরে ( ১৯৬৫-৭৫ ) অধিকতর 
অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। এই অর্থ শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
প্রাক-বিশ্ববিছ্ঞালয় স্তরের সংযুক্তি, শিশুদের জন্য অস্ততঃ পাচ বছরের বাঁধ্যতা- 
যূলক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃভিধ্মী করার কাজে ব্যয়িত হবে । 
পরবর্তী দশ বছরে ( ১৯*৫-৮৫) সাত বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
চালু করতে হবে। ১৯৮৫ সালের পর উচ্চশিক্ষা ও গবেষনার উপর আরও 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 

শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য অর্থব্যয়ের দায়িত্ব প্রধানত সরকারকে গ্রহণ 
করতে হবে । তাছাড়া স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকেও যাতে এ ব্যাপারে 
অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে। 
সমালোচন! s— ; 

০ শিক্ষা কমিশন a কোঠারি কমিখনই ভারতে সর্বপ্রথম কমিশন যার 
কর্মপরিধি পূর্ববর্তী যে কোন কমিশনের কর্মপরিধি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক । 
ভারতীয় শিক্ষার সর্বনিয় স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের নানাবিধ 
সমস্তার পর্যালোচন! ও সেগুলির সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থুপাঁরিশ এই 
কমিশনের স্থবৃহৎ রিপোর্টে স্থানলাভ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের 
দেশে রাঁধাকুষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন প্রভৃতি যে শিক্ষা কমিশনগুলি 
নিযুক্ত হয়েছিল সেগুলি শিক্ষার বিশেষ বিশেষ স্তরের সমস্যাঁদি ও তার সমাধান 
সম্পকে নানাবিধ গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ করেছিল । কিন্ত স্বাধীন ভারতের শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে জাতীয় ভিত্তির উপর স্থপ্রতিষিত করা এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের 
মধ্যে উপযুক্ত পারম্পর্য বজায় রেখে সর্বস্তরের শিক্ষার সামগ্রিক সংস্কার 
করার জন্য এই জাতীয় একটি শিক্ষা কমিশনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল৷ এই- 
দিক থেকে বিচার করলে স্বাধীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে কোঠারি 
কমিশনের গুরুত্ব অপরিসীম | 

কোঠারি কমিশন জাতীয় শিক্ষার যে পরিকল্পন! পেশ করেছেন তার 
সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা । ইতিপূর্বে এই স্তরের শিক্ষার 
গুরুত্ব এবং এর উন্নতি সাধনের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন-রূপ চিন্তা 
করা হয়নি। কমিশন এই শুরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি 
args অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন । এর ফলে এতদিন প্রাক-প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রতি যে অবহেলা! প্রদ্নশিত হয়েছে তা অনেক পরিমাণে দূর হবে। 


১৫২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


কিন্ত এই শুরের শিক্ষার যথাযথ উন্নয়নের ভন্য যে সুনিদ্িষ্ট বর্মসুচী way 
কর! উচিত ছিল কমিশন সে »স্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দেন নি। এই স্তরের 
শিক্ষা যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং এর জন্য সুযোগ্য শিক্ষক ও নানাবিধ সরপ্তামের 
প্রয়োজন | কমিশন এই শিক্ষার দায়িত্ব প্রধানত বেসরকারী উদ্যোক্তাদের 
হাতে অর্পণ করায় এর ব্যাপক প্রসার সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে 
গেছে। বেসরকারী উদ্চোগ স্থপরিকল্পলিতভাবে কখনই সার! দেশে এই 
জাতীয় শিক্ষার চাহিদ। মেটাতে পারবে al | 

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও এই স্তরের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও 
অবৈতনিক করার ব্যাপারে কমিশন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। 
ভাঁরতীয় সংবিধানে দশ বছরের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়। হয়েছিল তারপর 
দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও কমিশন এ ব্যাপারে যথেষ্ট দিধা গ্রস্ততার 
পরিচয় দিয়েছেন | কমিশন ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত (99+) 
এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে AVY শ্রেণী (9+) পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও 
বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছেন । কমিশনের এই নির্দেশ কোনঢিক 
দিয়েই দেশের অগ্রগতির সহায়ক হবে বলে মনে হয় না) উপরন্ত এটি 
দেশের পশ্চাৎপদতাঁকে জীইয়ে রাখতে সহায়তা করবে। কমিশন তাদের 
রিপোর্টের প্রথম অংশে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার 
কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর সঙ্গে কমিশনের এই জাতীয় সুপারিশের সঙ্গতির 
যথেষ্ট অভাব রয়েছে । সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তনকে তরান্বিত করার ব্যাপারে 
কমিশনের আরও বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক রূপের পরিবর্তন করার ব্যাপারে কমিশনের 
নিদ্দেশগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । ইতিপূর্বে মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫৩) 
স্থপারিশ অন্নযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক 
শিক্ষা প্রবর্তন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবং বিগত দশ বছর ধরে 
প্রচুর সংখ্যক এই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে । কোঠারি কমিশন 
বর্তমানে প্রচলিত এই একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোর 
আমূল সংস্কার করার স্থপারিশ করেছেন। কমিশনের পরিকল্পনা অমুযায়ী 
উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের স্থাগ্িত্ব আরও এক বছর/বাড়াতে হবে এবং পাঠক্রমের 
বূমুখিতা ( diversification ) শুর হবে নবম শ্রেণীর পরিবর্তে একাদশ 
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শ্রেণী থেকে এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে একই পাঠক্রম অনুসরণ 
করতে হবে। 

বর্তমানে, প্রচলিত একাদশ শ্রেণীর বহুমূখী বিষ্ভালয়গুলির কার্যকারিতা 
সম্পর্কে শিক্ষাবিদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। মুদালিয়র কমিশন. 
মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার স্থায়িত্ব এক বছর 
বৃদ্ধি করার যে সুপারিশ করেছিলেন কার্ষক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক বছর যোগ 
করার পরও মাধ্যমিক শিক্ষার মানের বিশেষ উন্নতি ঘটেনি । সেইজন্য অনেক 
শিক্ষাবিদ মাধ্যমিক শিক্ষার স্থায়িত্ব আরও এক বছর বৃদ্ধি করে দ্বাদশ শ্রেণীর 
বিদ্যালয় শিক্ষা চালু করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। কমিশন এই 
শেষোক্ত পরিবল্পনাটিকেই অধিকতর FIAT বলে মনে করেছেন। কমিশন 
প্রদত্ত দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক 
কিছু বলার আছে। 

এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানে| যেতে পারে সেগুলি হল_ 
(১) এই পরিকল্পনায় সমস্ত দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়কে দাদশ শ্রেণীরবিদ্যালয়ে 
উন্নীত করতে হবে al) ফলে একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় 
হবে অন্তদ্িকে তেমনি শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারে আরও বেশি 
মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হবে; (২) ইতিপূর্বে সমস্ত দশ-খ্রেণীর বিদ্যালয়কে 
একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তার 
ফলে বিগ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত স্থান, উন্নত সাজদরঞ্াম, গবেষনাগার, ACA 
শিক্ষক প্রভৃতির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে; কমিশন ane পরিকল্পনায় 
এইসব: সমস্তার তীব্রতা অনেক কমে যাবে; (৩) যে সব সাধারণ 
বুদ্ধিবৃত্সিম্পন্ন ছেলেমেয়েরা দশম শ্রেণীর পর আর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে 
চায় না তারা দশ বছর ব্যাপী বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে প্রবেশ 
করতে পারবে, ফলে গ্রভৃত অর্থ ও মানসিক ব্যক্তির অপচয় বন্ধ হবে। ৃ 

দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রবর্তন করার বিপক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি 
দেখানো যেতে পারে--(১) কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যার ২৫% 
দাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন । ফলে একাদশ শ্রেণীর 
অনেক বিগ্ভালয়কে দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অবনমিত করতে হবে এবং এতে 
বিপুল পরিমাণ অর্থ ও শ্রমের অপচয় ঘটবে। এইসব বিষ্ঠালয়ে বহুমুখী পাঠক্রম 
অনুযায়ী যে সব উন্নত ও ব্যয়বহুল সাজসরঞ্জাম কেনা হয়েছে, যে সব বিষয় 


১৫৪ স্বাধান ভারতের শিক্ষা কামশন 


শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে, যে সব পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে সে সবের সদ্ব্যবহার 
Fal যায় কিনা কিংবা কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে কমিশন কোনরূপ 
আলোচনা করেন নি। (২) কমিশন কতকগুলি স্থনির্বাচিত বিদ্যালয়কে দ্বাদশ 

' শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপাস্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্বাচন প্রধানত: 
বিদ্যালয়ের যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে। ফলে এই জাতীয় অধিকাংশ: 
বিদ্যালয় স্থাপিত হবে প্রধানত শহরাঞধচলে । এতে গ্রামাঞ্চল ও শহরাধলের : 
শিক্ষার সুযোগ সুবিধার মধ্যে যথেষ্ট বৈষমোর সি হবে এবং পরোক্ষভাবে : 
শিক্ষার সংকোচন ঘটবে ; (৩) যে সব রাজ্যে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়: 
স্থাপন করা হয়নি বা আংশিকভাবে কর! হয়েছে সেখানে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় 
স্থাপন করা বিশেষ অস্থবিধাজনক না হলেও, পশ্চিমবঙ্গের মত রাজো যেখানে 
ইতিমধ্যেই মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৬০% একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
উন্নীত হয়েছে সেখানে কমিশনের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে প্রচুর 
সংখ্যক একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়কে দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়কে অবনমিত করতে : 
হবে। এর ফলে যেসব জটিল সস্তার উদ্ভব হুবে তা শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। অনেক শিক্ষাবিদের মতে দ্বাদশ শ্রেণীর 
বিদ্যালয় চালু হলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে। দেশের বর্তমান 
অর্থনৈতিক অবস্থায় এই ব্যবস্থা প্রচলিত হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ 
পাওয়া যাবে না, উপযুক্ত শিক্ষকও পাওয়। যাবে না। সেইজন্য অনেকে 
cea বিদ্যালয়, ছু বছরের ইণ্টারমিডিয়েট ও দু বছরের ডিগ্রি লীগের 
পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার পক্ষপাঁতী। 


কমিশন নবম শ্রেণীর পরিবর্তে একাদশ শ্রেণী থেকে যে পাঠক্রমের 
বহুমুখী-করণের নির্দেশ দিয়েছেন তা অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে. খুবই 
যুক্তিযুক্ত । কারণ তাদের মতে নবম শ্রেণীর সুচনায় শিক্ষার্থীদের বয়স থাকে 
মাত্র ১৪+ব1 ১৫+--এই বয়সে তাদের মানসিক শক্তি কোন বিশেষধর্মী 
পাঠক্রম গ্রহণ করার মত পরিপন্কত লাভ করে না। কাজেই কমিশন একাদশ 
শ্রেণী থেকে বহুমুখী পাঠক্রম চালু করার farms দিয়ে যথেষ্ঠ স্ুবিবেচনার 
পরিচয় দিয়েছেন। কমিশনের নির্দেশ অন্থ্যায়ী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী 
_ছ বছর ছাত্রের বিশেষধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করবে। বর্তমানে নবম, দশম ও 
একাদশ গ্রেণী--এই তিন বছর ছাত্রদের বিশেষধর্মী শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। 
কাজেই কমিশনের পরিকল্পন অনুযায়ী বিশেষধর্মী শিক্ষার স্থায়িত্ব এক ব্ছ্র 


শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট ১৫৫ 


কমে যাঁবে। এর ফলে বিশেষধর্মী শিক্ষার মানের অব্নতি ঘটবে কিনা সে 
সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ আছে। 

কমিশন দ্বাদশশ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্ালয়ের যে পরিকল্পনা পেশ 
করেছেন তাতে প্রথম ডিগ্রীস্তর পর্যন্ত শিক্ষাকালের স্থায়িত্ব দাঁড়াচ্ছে ১৫ বছর । 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশে প্রভৃতি রাজ্যে এই শিক্ষাকাঁলের 
স্থায়িত্ব হল ১৪ বছর। অন্তান্ত কয়েকটি রাজ্যে অবশ্য এই শিক্ষাকালের 
স্থায়িত্ব ১৫ বছরই আছে। যে সব রাজ্যে এই শিক্ষাকাল এক বছর বৃদ্ধি করা 
হবে সেখানে একদিকে যেমন শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে 
তেমনি অভিভাবকদেরও আথিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে । তাছাড়া এর ফলে 
শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে প্রবেশ করতে আরও এক বছর দেরী হবে । আমাদের 
দেশে যেখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অধিকাংশ খরচ অভিভাবকদের বহন 
করতে হয় এবং অধিকাংশ অভিভাবকের আিক সঙ্গতির যথেষ্ট অভাব আছে 
সেখানে অভিভাঁবকর্দের উপর আরও অতিরিক্ত ব্যয়ভার চাপিয়ে দেওয়া 
শিক্ষামংকোচনেরই নামান্তর হবে। 

কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন বর্তমানে প্রচলিত তিন বছরের ডিগ্রী 
কোর্সকেই সমর্থন করেছেন। তবে 'এর পাশাপাশি চার বছরের ডিগ্রী 
কোর্সের একটি পরিকল্পনাও কমিশন পেশ করেছেন । এই চার বছরের ডিগ্রী 
কোর্স নিয়ে যার! পাশ করবে তারা এই অতিরিক্ত শিক্ষার জন্ত বিশেষ ধরণের 
কি সুবিধা পাবে কমিশন স্পষ্টভাবে তাঁর কৌন উল্লেখ করেন নি। যদি কোন 
বিশেষ সুবিধা তাঁর! পায়ও তবু তাঁর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নানারূপ 
বৈষম্যের VB BLA | 

অনুরূপভাবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীরক্ষেত্রেও কমিশন দু বছর ও তিন বছরের 
দুটি পাঠক্রম প্রবর্তনের নিদ্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি 
হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 

কমিশন বর্তমান প্রি-ইউনিভা/পিটি কোর্সটিকে কলেজ থেকে সরিয়ে এনে 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করার যে নিদেশ দিয়েছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে | 

কমিশন ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ত্রি-ভাষ! সুত্র গ্রহণ করেছেন। অনেক 
শিক্ষাবিদ দ্বি-ভাষা স্তরের শিক্ষাগত উপযোগিতা অনেক বেশী বলে মনে 
করেন। তবে প্রাচীনভাষাকে উচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিক্ষার নিদ্দেশ দিয়ে 
কমিশন স্থবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। কমিশনের মতে শিক্ষার্থীকে চতুর্থ 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


শ্রেণী পর্যন্ত একটি ভাষা, পঞ্চম শ্রেণী থেকে সপ্যম খ্রেণী পর্যন্ত ছুটি ভাষা| এবং 
অষ্টম CUA থেকে দশম শ্রেণী পর্যস্ত তিনটি ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। ইংরাজী 
ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে কমিশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিদ্দেশ হল--(১) পঞ্চম 
শ্রেণীর আগে ইংরাজী Sta শেখানোর ব্যবস্থা করা চলবে al; (২) ৫ম 
থেকে ১*ম শ্রেণী কিংব| ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী--এই দুটি পর্যায়ের যে কোন 
একটি ইংরাজি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য নির্দিষ্ট কর! চলতে পারে। অনেক 
শিক্ষকদের মতে শৈশবে শিশুর নতুন ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষমতা বেশী থাকে 
বলে প্রাথমিক স্তরেই তাকে দ্বিতীয় ভাষ! শেখানো উচিত। তাছাড়া 
বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী এই ন'বছর ধরে শিক্ষার্থীর] 
ইংরাজী ভাষার চচ্চা করেও যেখানে এই ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন 
করতে পারছে ন! সেখানে তিন বছর কিংবা ছ'বছরের জন্য ইংরাজী শিক্ষার 
ব্যবস্থা করলে এই ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ হবে। 

কমিশন শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও শিক্ষকতাবৃত্িকে 
আকর্মনীয় করার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গতভাবেই অনুভব করেছেন। কিন্তু কমিশন- 
প্রদত্ত বেতনহার সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অনুপযুক্ত হয়েছে। 
এইরূপ বেতন হারের দ্বার. শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি 
ঘটবে বলে মনে হয় ন! এবং স্থযোগ্য ব্যক্তিরাও এই বেতন হারের দ্বার! আকৃষ্ট 
হবেন কিন] সন্দেহ | 

শিক্ষক-শিক্ষণ মানের উন্নয়নের প্রতি কমিশন যথাযথ গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন এবং এই শিক্ষার বিচ্ছিন্নতা দূর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারগ 
শিক্ষাধারার সঙ্গে একে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া বিদ্ালয়- 
গুলির শিক্ষক-শিক্ষন প্রতিষ্ঠানগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়- 
তাঁর ক! উল্লেখ করে কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণকে বাস্তবমুখী করার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। তবে স্নাতক স্তরে শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণকে 


কিভাবে গমস্থিত করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কমিশন বিস্তৃত আলোচনা a 


করেন নি। 

কমিশনের রিপোর্টটি আগাগোড়। পর্যালোচন| করলে মনে হয় যে কমিখন 
তাদের রিপোর্টের স্থচনায় জাতীয় অগ্রগতিকে তরান্বিত করার জন্য শিক্ষার 
যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন তাতে কমিশনের যে বলি 
ৃষ্টিভদাঁর পরিচয় পাওয়া যায়, শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাদি অব- 
লঘনের ব্যাপারে কমিশনের স্থপারিশগুলি কিন্তু সে তুলনায় অনেককন্দেত্রেই 
অস্পষ্টতা ও দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে। 


—~-— — 
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পরিশি্ ক 
১৯৬৮ সালে ভীরত-মরকা র কর্তৃক গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি 


( National policy on education ) 
কোঠারি কমিশনের স্থপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 
যে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন তার পুর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া হল £ 
১। ভারতীয় সমাজে শিক্ষার প্রতি ade মর্যাদ! প্রদর্শন করা হয়েছে | 
আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতৃবৃন্দ শিক্ষার 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার কথা উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বস্তরে 
জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার তুলনাহীন (unique) বৈশিষ্ট্যের প্রতি 


তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বৌদ্ধিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে সঙ্গতি 


স্থাপনের জন্য গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন | 
জনগণের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগস্থত্র স্থাপনের ব্যাপারে এটি একটি গুরুত্ব- 
পুর্ণ পদক্ষেপ । স্বাধীনতার পূর্বে অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনুরূপভাবে জাতীয় 
শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। 

২। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তা কালে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলি জাতীয় 
অগ্রগতি ও নিরাপত্তার প্রধান সহায়ক হিসাবে শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান মনো- 
যোগ দিতে থাকেন। বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি শিক্ষা-পুনর্গঠনের সমস্যাগুলি 
নিয়ে আলোচন! করেন, এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ( ১৯৪৮-৪৯ ) 
ও মাধ্যমিক শিক্ষা, কমিশন (১৯৫২-৫৩) উল্লেখযোগ্য । এই সব কমিশনের 
সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে বিজ্ঞান বিষয়ক নীতি ( Scientific 
Policy ) সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর বিজ্ঞান ও কাঁরিগরি বিদ্যার উন্নতি 
এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা৷ হয়েছে। তৃতীয় 
পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনার শেষে শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য নতুন করে বলিষ্ঠ উদ্যোগ 
গ্রহণ করার উদ্দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন 
অনুভূত হয়। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন 
(১৯৬৪-৬৬) নিয়োগ করেন এবং এই কমিশনকে “জাতীয় শিক্ষার কাঠামো 
ও সর্বস্তরের শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত সাধারণ নীতি নির্ধারণ করার 


১৪৮ স্বাধীন তারতের শিক্ষা কমিশন 


ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিতে বলা হয়। কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হবার পর থেকে এই রিপোর্ট সম্পর্কে ব্যাপক আলোচন! ও নানারূপ 
মতামত প্রকাশ করা হয়েছে । এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষা- 
নীতি সম্পর্কে একট! সাধারণ এঁক্যমত স্থাপিত হয়েছে দেখে সরকার সন্তোষ 
প্রকাশ করছেন | 

৩। ভারত সরকার একথা উপলব্ধি করেছেন যে শিক্ষা কমিশনের 
(১৯৬৪-৬৬) স্থপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার আমূল পুনর্গঠন কর! একান্ত প্রয়োজন | 
দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি, জাতীয় সংহতি এবং সমাজতান্ত্রিক 
ধাচের সমাজ গঠনের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার awe শিক্ষার, পুনর্গঠন 
করতে হবে। এর জন্য জনগণের জীবনের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংযুক্ত 
করতে হবে) শিক্ষাগত সুযোগের সম্প্রনারণের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যেতে হবে ; সর্বস্তরের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক চেষ্টা করতে হযে; 
বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্ার উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং 
নৈতিক ও সামাজিক মূল্য-বোধের বিকাশ ঘটাতে হবে । দেশের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা যুবক যুবতীদের এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে তারা নিজেদের 
সামর্থ্য ও চরিত্রবলের দ্বারা জাতির সেবা! ও উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ 
করতে পারে। কেবলমাত্র এইভাবেই শিক্ষা জাতীয় মগ্রগতিকে তরান্বিত 
করার কাজে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! পালন করতে পারে, নাগরিকতা”ও 
সংস্কৃতি সম্পর্কে একজাতীয় ধারণা গড়ে তুলতে পারে এবং জাতীয় সংহতিকে 
শক্তিশালী করতে পারে'। ভারতের মহান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও 
অতুলনীয় আত্মশক্তিকে বজায় রেখে এই ভাবে অগ্রসর হতে পারলে তবেই 
আমাদের দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার যোগ্য আসন লাভ করতে পারবে | 

৪। এইজন্য ভারত সরকার নিয়লিখিত নীতি অন্থসারে আমাদের দেশের 
শিক্ষার উন্নতি সাধনের প্রস্তাব গ্রহণ করছে : 

(১) অবৈভনিক ও বাধ্যতামুলক শিক্ষা ঃ সংবিধানে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৪ বছর পর্যন্ত সকলের জন্ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার ব্যবস্থা যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করতে হবে। বিগ্যালয়ের বর্তমান অপচয় ও 
নিশ্চল অবস্থা দুর করার জন্য উপযুক্ত কর্মনথচী গ্রহণ করতে হবে এবং 
বিষ্যালয়ে ভত্তি হওয়। প্রতিটি ছাত্র যাতে সাফল্যের সঙ্গে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম 
শেষ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। * 


পরিশিষ্ট ক ১৫৪ 


(২) শিক্ষকদের মর্যাদা, বেতন ও শিক্ষার ব্যবস্থা! £ 


(ক) শিক্ষার মান এবং জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার অবদানের ব্যাপারে 
শিক্ষকের ভূমিকা! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষামূলক সকল প্রচেষ্টার সাফল্য 
শেষ পর্যস্ত নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও চরিত্র, তার শিক্ষাগত 
যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতার উপর । সেইজন্য শিক্ষকেরা যাতে সমাঁজ- 
জীবনে সন্মানজনক স্থান লাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। 
শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দায়িত্বের কথ! বিবেচনা করে তাদের বেতন ও চাঁকুরীর 
সর্তার্দির উন্নতিবিধাঁনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। 

(a) স্বাধীনভাবে পড়াশুনা ও গবেষনা করার ব্যাপারে শিক্ষকদের শিক্ষা 
গত স্বাধীনতা দিতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাদের 
মতামত প্রকাশ ও রচনার অধিকার রক্ষা করতে হবে। 

(গ) শিক্ষক-শিক্ষণ বিশেষভাবে চীকুরী-কালীন শিক্ষার ( in-service 
education ) উপর যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। 


(৩) বিভিন্ন ভাষার উন্নতি সাধন ঃ 

(ক) আঞ্চলিক ভাষাসমূহ ঃ শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য 
ভারতীয় ভাষাসমূহ ও সাহিত্যের বলিষ্ঠ বিকাশ ঘটাতে হবে। এছাড়া 
জনগণের স্থজনমূলক শক্তির বিকাশ ঘটবে না, শিক্ষামানের উন্নতি হবে না, 
জনগণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটবে ন! এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও জন- 
সাধারণের মধ্যে ব্যবধান দূর হবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে 
ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক ভাষাসমূহ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
বিশ্ববিগ্ঠালয় স্তরে এই ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) fact za: মাধ্যমিক শুরে ত্রি-ভাষ। স্থত্রের প্রয়োগ করার . 
জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ত্রি-ভাঁষ। স্থত্রের 
মধ্যে থাকবে হিন্দীভাষী রাজ্যের জন্য-_হিন্দী, ইংরাজী ও একটি আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা (দক্ষিণ ভারতের কোন একটি ভাষা! হলে ভাল হয় ) আর 
অহিন্দী-ভাষী রাজ্যের জন্ত-_আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী ও  ইংরাজী। 
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে উন্নতমানের হিন্দী ও ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে। 


১৬০ স্বাধীন ভারতের শিক্ষ! কমিশন 


(গ) হিন্দী? হিন্দী ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে 
হবে। যোগাযোগের ভাষা হিসাবে হিন্দীর বিকাশ সাধনের সময় লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে ভারতের মিশ্র (composite ) সংস্কৃতির সকল উপাদান এই 
ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে । অহিন্দীভাষী রাজ্যে হিন্দী শিক্ষার 
জন্য কলেজ ও অন্ঠান্ত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে 
হিন্দী হবে শিক্ষার মাধ্যম । 

(ঘ) সংস্কৃত £ ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশে এবং সাংস্কৃতিক এক্য | 
স্থাপনে সংস্কৃত ভাষার অবদানের কথা চিন্তা ক'রে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় । 
স্তরে এই ভাষাশিক্ষার অধিকতর সুযোগ we করতে হবে এবং এই. 
ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উন্নততর পদ্ধতি অবলঘ্বন করতে হবে | | 

(ঙ) আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহ £ ইংরাজী ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক: 
ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার প্রচণ্ড 
দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে একথা 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য | এই বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের কেবল পরিচয় থাকনেই | 
চলবে না, সেই সঙ্গে তাকে বৈশিষ্টপুর্ণ অবদানও রাখতে হবে। এই উদ্দেশে 
ইংরাজী ভাষার vista প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। | 

(8) শিক্ষাগত সুযোগের সমানাধিকার প্রদান £ শিক্ষাগত 
সুযোগের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। 4 

(ক) শিক্ষাগত স্থযোগ সুবিধার মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে তা: 
দূর করতে হবে, এবং গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্ত অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষার পর্যাপ্ত 
স্থযোগ Baal দিতে হবে। 

(খ) শিক্ষা কমিশনের ( ১৪৬৪-৬৬ ) wifi অনুযায়ী সামাজিক 
ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সাধারণ বিদ্যালয় প্রথা ( Common 
School System) চালু করতে হবে । বিদ্যালয়ের শিক্ষামানের উন্নতি 
সাধন করতে হবে। পাবলিক স্কুলগুলিতে মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভত্তি করতে 
হবে এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ার স্থযোগ দিতে হবে। 

(গ) মেয়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হুবে। 

(ঘ) অনুন্নত সম্প্রদায় ও উপজাতিদের শিক্ষার ভাবির জন্য বিশেষভাবে 
COB] করতে হবে। 


পরিশিষ্ট ক ১৬১ 


(ঙী শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অনগ্রসর শিশুদের জন্য শিক্ষাগত 
সুযোগ স্থবিধার সম্প্রদারণ করতে হবে এবং তারা যাতে সাধারণ বিদ্যালয়ে 
| পড়াশুনা করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত কর্মস্থচী গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে 
mist 

(e) গ্রতিভ। সনাক্তকরণ £ যথাসম্ভব অল্নবয়সে প্রতিভাবান শিশুদের 

খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সব- 
রকম সুযোগ স্থবিধা ও উৎসাহ দিতে হবে। 
(০) কর্মঅভিজ্ঞতা ও জাতীয় সেবা £ উপযুক্ত কর্মস্থচীর মাধ্যমে 
বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য স্থাপন করতে হবে। কর্ম-অভিজ্ঞত। 
| এবং সমাজ সেবা ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মস্চীতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে 
 “নমাজসেবা, শিক্ষার অচ্ছেন্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে। এই জাতীয় কর্মস্থটীতে 
স্বাবলম্বন (3০1615616), চরিত্রগঠন ও সমাজের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার 
মনোভাব গড়ে তোলার উপর জোর দিতে হবে। 

(৭) বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা £ জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ 
ঘটাবাঁর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা, ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিজ্ঞান 
৷ ১ অঙ্ক বিদ্যালয় স্তরের সাধারণ শিক্ষার অচ্ছেগ্ধ অঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে। 

(৬) শিল্প ও কৃষি শিক্ষা শিল্প ও কৃষিশিক্ষার উন্নতির উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। 

(ক) প্রত্যেক রাজ্যে অন্ততঃ একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে। 
এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাসম্ভব একটি বিষয়ের চর্চ্চ৷ হবে ; তবে প্রয়োজন- 
বোধে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য অঙ্গীভূত ( constituent ) কলেজ থাকতে 
| পারে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব হলে কৃষিশিক্ষার শক্তিশালী বিভাগ গড়ে 

তুলতে হবে । 
(খ) কলকারখানায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে কারিগরি শিক্ষার অচ্ছে্ 
অঙ্গ হিসাবে গণ্য করতে হবে। 
(a) কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে মানবশক্তির চাহিদার 
ক্ৰমাগত পরিমাপ করতে হবে এবং শিক্ষা- গ্রতিঠানগুলির উৎপাদন ও চাকুরীর 
সুযোগের মধ্যে যথাযোগ্য ভারসাম্য বজায় রাখার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যেতে হবে। 

(৯ পাঠ্যপুস্তক ACH 2. সুযোগ্য লেখকদের উপযুক্ত পারিঞমিক 

শিক্ষা কমিশন--১১ 


১৬২ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


ও উৎপাহ দিয়ে পাঠ্য পুস্তক রচনায় ee করতে হবে। বিদ্যালয় ও বি 
বিদ্যালয়ের জন্য উচ্চঞ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যাপারে অবিলঙ্বে বাসা 
গ্রহণ করতে হবে। ঘন ঘন পাঠ্যপুস্তক বদল করা চলবে না এবং Hel 
ছাত্রদের সুবিধার জন্য পাঠ্যপুস্তকের মূল্য কমাতে হবে। 4 
বাবসায়িক ভিত্তিতে স্বয়ংশাদিত বুক করপোরেশন স্থাপনের মন্তাং | 
কথা বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং সারা দেশের জন্য কতকগুলি সাধা 
পাঠ্যপুস্তক চালু করার চেষ্টা করতে হবে। শিশুদের জন্য পুস্তক রচনা El 
আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পুস্তক রচনার উপর বিশেষ দৃষ্টি J 
হবে। “a 
(১*) পরীক্ষা 8 পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্য হবে, পরীক্ষার 
নির্ভরযোগ্যতা (reliability ) ও যথার্থতার (validity ) উন্নতি মাধ! 
একটি মূল্যায়নকে একটি অবিরাম পদ্ধতিতে ( continuous process) 
পরিণত করা, যাতে কোন এক মুহূর্তের কাজের যোগ্যতা বিচার করার! 
পরিবর্তে তার সাফল্যের মান আরও উন্নত করা যায় । ‘a 
(১১) মাধ্যমিক শিক্ষা: (ক) মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক aH 
শিক্ষাগত সুযোগের উপর সামাজিক পরিবর্তন ও রূপান্তর অনেকখানি নির্ভা | 
করে। অতীতে যে সব অঞ্চল ও সম্প্রদায় মাধ্যমিক শিক্ষার স্থযোগ থেকে 
বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার স্থযোগে প্রসার ঘটাতে হবে। ' 
(থ) এই স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিযুলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে| 
উন্নয়নমীল অর্থনীতির প্রয়োজন ও চাকুরীর হুখোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্থযোগ কৃষ্টি করতে হবে| বিভিন্ন ব্য | 
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার স্থধোগ দিতে হবে, যথা af, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজা। | 
চিকিৎ াবিষ্া, arate, গৃহস্থালি, চারুকল! ও হস্তশিল্প গ্রভৃতি। ৮ 
(১২) ৰিশ্ববিস্ঠালয় শিক্ষা (ক) কলেজ কিংবা বিশববি্ালযে 
ছাত্রসংখ]া নির্ভর করবে বীক্ষণাগার, পাঠাগার, sare স্থযোগ স্থবিধা ও 
শিক্ষক সংখ্যার উপর | 
(৭) নতুন বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপনের সময় উপযুক্ত wy নিতে হবে। উপযুক্ত | 


অর্থ ও প্রয়োজনীয় মানের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বরা । 
যেতে পারে। ‘7 


গে) স্বাতকোত্তর কোর্মপযূহ্র স 


ংগঠনের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ 
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দিতে হবে। এই স্তরের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মান উন্নত করতে 
হবে। 

(ঘ) উন্নত শিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ ও 
গবেষণার সর্ব্বোচ্চ মানের দিকে লক্ষ্য রেখে অল্প সংখ্যক কেন্দর-গুচ্ছ ( cluster 
of centres ) স্থাপন করতে হবে | 

(ড) বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিতে গবেষণ! চাঁলাবার ব্যাপারে অধিক সাহায্য 
করতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
THT রাখবে | 

(১১) আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং ডাকযোগে শিক্ষা 2 

( Part-Time Education and Correspondence Courses ) 

বিশ্ববিদ্ঠালয় স্তরে আংশিক সময়ের শিক্ষা ও ডাকযোগে শিক্ষার ব্যাপক 
প্রসার ঘটাতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্ঠান্ত কমী্দের 
এই জাতীয় শিক্ষার স্থযোগ দিতে হবে। এই জাতীয় শিক্ষাকে পূর্ণ-সময়ের 
শিক্ষার মর্যাদ! দিতে হবে। জনসংখ্যার যে বিরাট অংশ ইচ্ছা সত্বেও পুর্ণ- 
সময়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না তার! এর ফলে শিক্ষার স্থষোগ পাঁবে। 

” (১৪) স্বাক্ষরতার প্রসার ও বয়স্ক শিক্ষা £ (ক) জাতীয় উৎপাদন 
বৃদ্ধি এবং জাতীয় উন্নয়নের ব্যাপারে উদ্দীপনা we করার জন্য নিরক্ষরতা! দূর 
করতে হেবে। বৃহৎ বাণিজ্য, শিল্প ও অন্তান্ত কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তির যাতে 
Ag অক্ষর জ্ঞান লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নিরক্ষরত| দূর 
করার অভিযানে শিক্ষকও ছাত্রদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) কার্ধরত তরুণ চাষীদের শিক্ষা এবং যুবকদের আত্মনিয়োগের 
(self employment ) শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 

(১৫) খেলাধূল। ও স্পোর্টস £ সাধারণ ও খেলাধুলায় পারদর্শী 
ছাত্রদের শারীরিক সক্ষমতা ও খেলোয়াড়স্থলভ মনো বৃত্তির উন্নয়নের জন্য 
ব্যাপকভাবে খেলাধূলা ও স্পোর্টসের উন্নতি সাধন করতে হবে। যেখানে 
খেলাধূলার মাঠ কিংবা শারীর শিক্ষার অন্যান্য স্থযোগস্থবিধার অভাব আছে 
সেখানে এসব অভাব মেটানোর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 

(১৬) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা! ঃ ১৯৬১ সালে মুখ্যমন্ত্রীদের 
সম্মেলন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দ্বার! প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী সংখ্যালঘু 

সম্প্রদায়ের শিক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা! করতে হবে। 


১৬৪ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


0৭) শিক্ষার কাঁঠামে।ঃ দেশের সর্বত্র মোটামুটিভাবে শিক্ষার এক 
জাতীর কাঠামো থাকলে ভাল হয়। এ ব্যাপারে চুড়ান্ত লক্ষ্য হবে Rte 
এই কাঠামে! প্রবর্তন করা। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে দু বছরের উচ্চতর 
মাধ্যমিকস্তর স্কুল অথবা কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে | 

৫। উপরে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী শিক্ষার পুনর্গঠন করতে হে 
অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। এর জন্য যথাসম্ভব As জাতীয় আয়ের | 
শতকর! ৬ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাঁদ করার ব্যবস্থা করতে হবে। 

৬। ভারত সরকার একথা উপলব্ধি করেছেন যে শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজটি 
খুব সহজসাধ্য নয়। সঙ্গতির অভাব ছাঁড়াও আঁরও অনেক জটিল সমস্যা, 
রয়েছে। দেশের বস্তসম্পদ ও মানব সম্পদের বিকাশে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও 
গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা চিন্তা ক'রে ভারত সরকার নিজন্থ FAR ) 
ছাঁড়াও যেখানে জাতীয় প্রয়োজনে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ কর্মস্থচী গ্রহণ করা: 
দরকার সেখানে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করবে। | 

৭। ভারত সরকার প্রতি পাচ বছর অন্তর শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে | 
পর্যালোচনা করবেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করবেন। 


ভারত সরকারের শিক্ষ। মন্ত্রক কর্তৃক ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ‘National Policy om) 
Fducation’ নামক পুস্তিকীর অনুবাদ। 


পরিশিঃ খ 


মুদালিয়র কমিশন প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষার কাঠামো 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষা কমিশন 


পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান কাঠামো 
( মুদ্ালিয়র কমিশনের কিঞ্চিৎ পরিবন্তিভ রূপ ) 


১৬৬ 


-প্রাঁক-বিছ্ঠাঁলয় স্তর ১ বছর 


মাধ্যমিক স্তর 
৩ বছর 


| 
| 


প্রাথমিক স্তর 


\ 
| 
৪ বছর | 
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কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষার কাঠামে৷ 


প্রথম ডিগ্রী স্তর 
(সাধারণ) ৩ বছর 


বিশেষ ডিগ্রী স্তর 
(কতকগুলি নির্বাচিত 
বিষয়ে )৪ বর 


উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর 
১১শ--১২শ শ্রেণী 


j মাধ্যমিক স্তর 
৮ম--১০ম শ্রেণী 
অথবা 


4 


মাধ্যমিক শিক্ষা 


* ৬-_-৮ম শ্রেণী 


নিয় প্রাথমিক স্তর 
১ম--৪র্থ শ্রেণী 
অথবা 
১ম-_-৫ম্‌ শ্রেণী 


প্রাক-প্রাথমিক স্তর 


স্বাধীন ভারতের শিক্ষ। কমিশন 


১৬৮ 


en ৩৩৩৮৩১৯৯৩৩৩ 


Ik 1 
৮১ 1৫ 1.5 
ye > > 
15 | S| এ ৬ = 2) 
১৯] * als | 2 
ই Ne 2 | dis 
(১ "পপ স্পা 
(45 8)) 1৪ ৬শ্৯৮৪215 ৬৪-1১৪৪4 


where ৪62 05) ৮2৪ 1৬০৮) ৪১)৬৬ ১২৪১৯ BCLS? 
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জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি 


১৬৯ 


প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে 


গবেষণ। কেন্দ্রের সংখ্যা 


মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি ও কারিগরি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা 
মোট ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে বিজ্ঞান 

ও কারিগরি বিভাগের শতকরা 
হিদাবে ছাত্র সংখ্যা 
১৭-২৩ বছর বয়সের জনসংখ্যার 
অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
সংখ্যা 
১২। শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ :- 

(ক) সংখ্য! 

(খ। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার 
১৩। ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল ৫ 

(ক) ডিগ্রী কলেজ সংখ্যা 
(খ) ডিপ্লোমা কলেজ সংখা! 


শিক্ষা-কমিশন--১২ 


২৮১% 


*৯% 


৫৩৮ 
ate | 


৫৯'৭% 


te ৭১ 


৮৯ 


১০৯ 


১। প্রাথমিক নিয়বুনিয়াদী স্তর £- ১৯৫০-৫১ | ১৯৫৫-৫৬ | ১৯৬০-৬১ | ১৯৬৫-৬৬ 
(ক) বিদ্যালয় সংখ্যা ২০৯৬৭১ | ২৭৮১৩৫ | ৩৩০৩৯৯ | Sovawe 
(খ) ৬-১১ বয়সের লোক সংখ্যার a : 5 
শতকরা হিসাবে ছাত্র সংখ্যা | *২৬% 8885: 
২। নিয় মাধ্যমিক উচ্চ বুনিয়াদী 
স্তর :_ ১৩৫৯৬ ৪৯৬১৩ ৫৫৭৫৬ 
(ক) বিদ্যালয় সংখ্যা 
(খ) ১১-১৪ বয়সের লোকসংখ্যা! 
অনুপাতে শতকরা হিসাবে] ১২৭% | ১৬৫% | ২২৫% 
ছাত্ৰদংখ্য| 
৩। উচ্চমাধামিকু স্তর :_ 
€ (ক) বিদ্যালয় সংখ্যা iE গবাদি ৮১7 
(খ) ১৪-১৭ বয়সের লোকসংখ্যা bs 
অনুপাতে শতকরা হিদাবে | €৩% | ৭৮% | ১১৭% | ১৫৭% 
ছাত্রসংখ্যা 
ছি _ কলা-বিজ্ঞান-কমমার্স-কলেজের সংখ্যাঁ_; ৫৪২ 
| পেশী ও বৃত্তিশিক্ষার কলেজ সংখা 
| ৬। বিশেষ শিক্ষার কলেজ সংখ্যা ay 
| cal বিশ্ববিদ্যালয় সং্যা_- এ 
্‌ 


২৭৮ ৩১২ 
১১১ ১৩৩ 
২০৯ ২৭৪ 


পরিশিঃ গ 


বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট mate এবং এই গ্রন্থে আলোচিত বিভিন্ন 
বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন 


1. Discuss the main recommendations of the Education 
Commission ( 1964-66 ) for the improvement of Secondary 
education in India, Give your views on them. 

{ ( Paper IV— 1967) 

2, Discuss the language problem of Secondary Education 
of West Bengal. How would you propose to solve 1? 

( Paper IV—1965) 

3, What are the problems of University,education in / 
West Bengal? Discuss how far they are going to be soived 
by the establishment of new Universities. | 

( Paper IV— 1965) | 

4. How far have the main recommendations of the 
Secondary Education Commission ( Mudaliar Commission} 
been adopted in West Beagal and with what results ? 

( Paper 1V—1963) 

5, Discuss the main recommendations of the Mudaliar 
Commission and state to what extent these have been 
implemented . ( Paper IV—1961) 

6, In starting a new School what should be yout { 
estimate of an ideal School plant ? Give a detailed descrip 
tion of the various equipments and accessories that 
different Components of a modern school must possess. 

( Paper 111--467? 68) 

7. Extra curricular activities are now regarded as an 
integral part of education. Discuss, ( Paper [1I—1966 ) 


‘ 8. Distinguish between health education and physical 
education. Offer your suggestions for the proper organisa 
tion of health education in our schools. (Paper [1--1967) 


9, “Activity is the essence of modern teaching method 


পরিশিষ্ট গ ১৭১ 


ই-এ 
Critically discuss how far the progressive teaching practices 
of today have been influenced by the new activity 
pedagogy. ( Paper III—1965 ) 

10, Enumerate the dangers that lurk in the system of 
public examinations and discuss the remedies for evils of 
examinations. { ( Paper III—1964 ) 

11. What should be the determining factors of a 
curriculum ? Illustrate your answers by an examination of 
the existing secondary School curriculum, 

( Paper I—1°967 ) 

12. Discuss what has already been done by way of 
curriculum reform at the Secondary stage. How far has 
it fulfilled the expectations of the Mudaliar Commission ? 

(Sp. Paper—1967 ) 

13. Describe the new organisational pattern of Secondary 
education proposed in the Madaliar Commission Report. 
How far have the suggestions made in this regard been 

A implemented and with what effect ? ( Sp. Paper—1966 ) 

14. Trace the lines on which a national system of 
education is developing in India. ( Paper IV—1966) 

2 15, Discuss the problems of medium of instruction in 
Schools and colleges of Indian education and state how it 
is being tackled. ( Paper IV— 1966 ) 


4001577088718561221 
॥ 
Jt Gad 4G Be 


Gets wads 


( 8 
sat op to 


pate 


